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ইশরাক বাংলা ৩ জুন

আল-বায়ান: প্রথম অধ�ায়

এটা কুরআন মািজেদর প্রথম অধ�ায়। এেত ‘আল-ফািতহা (الفاتحة)’ �থেক ‘আল-

মািয়দা (المائدۃ)’ পয�ন্ত �মাট পাঁচিট সুরা রেয়েছ। সুরাগুেলার িবষয়বস্তু এটা �থেক

স্পষ্ট হয় �য, প্রথম সুরা — ‘আল-ফািতহা (الفاتحة)’ নািযল হেয়েছ উ�ুল কুরা

[নােম সমিধক পিরিচত শহর] ম�ােত এবং অবিশষ্ট চারিট সুরা — ‘আল-বাকারা

আল-মািয়দা‘ ,’(النساء) আন-িনসা‘ ,’(آل عمران) আেল-ইমরান‘ ,’(البقرۃ)

 িহজরেতর পের মিদনােত নািযল হেয়েছ। ’(المائدۃ)

কুরআন মািজেদর অন�সব অধ�ােয়র মেতা এই অধ�ায়িটও একিট মাি� সুরা িদেয়

আরম্ভ হেয় মাদািন সুরােত িগেয় �শষ হেয়েছ। িবষয়বস্তুর িদক �থেক এই অধ�ােয়র

সুরাগুেলার পারস্পিরক সম্পক� — �দায়া ও �দায়ার জবাব �দয়া এবং িবষয়বস্তুেক

সংি�প্ত ও িবশদভােব তুেল ধরার মােঝ িনিহত। সুরা ফািতহােত হ�াঁ ও না-সূচেকর

মধ�স্থতায় �যরূপ সংি�প্তভােব আমরা �দায়া কির, িঠক তার পরপরই মাদািন

সুরাগুেলােত �সগুেলার িবশদ িববরণ প্রদান করা হেয়েছ।

জােভদ আহেমদ গািমিদ



এই অধ�ােয় সাধারণভােব যিদও নবী (ْصَلَّی اللہُ عَلیَْہِ وَسَلَّم) এবং মিদনার

মুশিরকেদর উে�শ� কের বক্তব� প্রদান হেয়েছ, িকন্তু একটু গভীর িগেয় িচন্তা করেল

�দখা যােব �য, সাইেয়�েদনা ই�ািহম (علیہ السلام)-এর বংশধেররাই এই

অধ�ােয়র মূল ��াতা। মূলত, আদম সন্তানেদর মধ� �থেক আ�াহ তায়ালা �যভােব

িকছু ব�িক্তেক নবুয়ত ও িরসালােতর জন� মেনানীত কেরেছন, িঠক �তমিন িতিন

ই�ািহম (علیہ السلام)-এর বংশধরেদরেক িবশ্ববাসীর উপর ইতমােম হু�ােতর

কাজিট সম্পন্ন করেত মেনানীত কেরেছন।

এই অধ�ােয়র িবষয়বস্তু ইহুিদ ও ি��ানেদর উপর ইতমােম হু�াত সম্পন্ন করা এবং

এই দুেটা উম্মেতর স্থেল ই�ািহিম বংেশর অপর শাখা বিন ইসমাইল হেত মুসিলম

উম্মেতর িভত প্রিত�া করা এবং তােদর পিবত্র ও পিরশুদ্ধ করা। এর পাশাপািশ এই

উম্মেতর সােথ সম্পন্ন হওয়া �খাদা তায়ালার �শষ চুিক্তনামার িববরণ তুেল ধরা।

এই িবষয়বস্তুিট এই অধ�ােয়র শুরু �থেক এেকবাের �শষ পয�ন্ত এত চমৎকার ও

নান্দিনক ভি�মায় সামেন এিগেয়েছ �য, তাওরাত ও ইনিজেলর পর নতুন

�হদােয়েতর প্রেয়াজনীয়তা, ঐ �হদােয়ত �মাতােবক মুসিলম উম্মেতর িভত প্রিত�া

�থেক শুরু কের এই উম্মেতর জন� �ীনেক পিরপূণ� করা এবং একইসােথ �খাদা

তায়ালার িনয়ামতেক পূণ� করা পয�ন্ত যত ধাপ ও মনিজল রেয়েছ, তার সবক’িট

দৃশ�পট দারুণভােব তুেল ধেরেছ। 

এই িবন�াসেক বুঝার জন� এর সারমম� আমরা িনে� তুেল ধরিছ:

আল-ফািতহা (الفاتحة) : নতুন �হদােয়েতর �দায়া

আল-বাকারা (البقرۃ) : নতুন এই �হদােয়েতর ব�াপাের ইহুিদেদর আচরণ, তােদর

উপর ইতমােম হু�াত সম্পন্ন করা এবং তােদর স্থেল ই�ািহিম বংেশর অপর শাখা

বিন ইসমাইল হেত মুসিলম উম্মেতর িভত প্রিত�া এবং এর সােথ সংি�ষ্ট প্রেয়াজনীয়

িবষয়ািদর িববরণ তুেল ধরা। 

আল-বায়ান: প্রথম

অধ�ায়
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আেল-ইমরান (آل عمران) : ইহুিদ ও ি��ানেদর উপর ইতমােম হু�াত সম্পন্ন করা

এবং মুসিলম উম্মতেক পিবত্র ও পিরশুদ্ধ করা। 

আন-িনসা (النساء) : মুসিলম উম্মেতর জন� �নককার সমােজর িভত প্রিত�া এবং

�সটার সােথ সংি�ষ্ট পিবত্রতা ও পিরশুিদ্ধর বয়ান।

আল-মািয়দা (المائدۃ) : মুসিলম উম্মেতর জন� �খাদা তায়ালার িনয়ামতেক পূণ� করা

এবং জগেতর প্রিতপালক আ�াহ তায়ালা ও তােদর মেধ� সম্পন্ন হওয়া �শষ

চুি�নামার িববরণ।  

الَفَْاتِحَةُ

 আল-ফািতহা

�ীয় িবষয়বস্তুর আেলােক, এই সুরািট মহািবে�র প্রভু �খাদা তায়ালার দরবাের হািজর

হেয় ঐ সরল পেথর িদশা লােভর �দায়া — যা িছল নবুয়েতর জামানার সুস্থ প্রকৃিত ও

িবেবকসম্পন্ন প্রিতিট মানুেষর পরম আকা�া। ইহুিদ ও ি��ানরা িনেজেদর বক্রতা ও

পথভ্রষ্টতা �ারা �যভােব �ীেনর �চহারা িবকৃত কেরেছ, তােত এই পেথর �হদােয়ত

পিরণত হয় প্রিতিট অন্তেরর ফিরয়ােদ। আ�াহ তায়ালা প্রিতিট অন্তেরর এই ফিরয়াদেক

এই সুরােত শে�র এমন গাঁথুিন িদেয় তাঁর �প্রিরত নবীর কে� জাির কেরেছন — যার

ি�তীয় �কান নিজর �নই এবং যা কােলা�ীণ�।

তাওরাত ও ইনিজেলর পর আসমান �থেক নতুন এক �হদােয়ত লােভর �দায়া-ই হে�

এই সুরার �ক�ীয় িবষয়। কুরআেনর প্রথম অধ�ােয়র মাদািন সুরাগুেলার সােথ এই

 সুরার �য সম্পক�, যা আমরা ইেতামেধ� অধ�ায়িটর পিরিচিত পেব� তুেল ধেরিছ, অথ�াৎ

িবষয়বস্তুেক সংি�প্ত ও িবশদভােব তুেল ধরা — এটা ছাড়াও এই িবষেয়র আেলােক

এই সুরািট কুরআেনর িনহােয়ৎ একিট ভারসাম�পূণ� মুখবন্ধ বা ভূিমকাও বেট।

এই িবেবচনায় এটা িদবােলােকর ন�ায় সুস্পষ্ট �য, কুরআেনর প্রথম সুরা — ফািতহা,

যা উম্মুল কুরা নােম পিরিচত ম�ােত রাসুল (ْصَلَّی اللہُ عَلیَْہِ وَسَلَّم)–�ক

িরসালােতর দািয়ত্ব প্রদােনর পর তার উপর নািযল করা হেয়িছল।

[চলেব]

ইশরাক বাংলা ৫ জুন

আল-বায়ান: প্রথম

অধ�ায়



প্রথেম ঐসব বুিনয়াদী িবষেয়র আেলাচনা হেব, যা কুরআন মািজদ উপলি�েত

িবেবচনায় রাখা আবশ�ক:

উচ্চ আলংকািরক আরিব

প্রথম িবষয় হে�, কুরআন মািজদ �য ভাষায় নািযল হেয়েছ, তা উ�ুল কুরা [বা ম�ার]

উচ্চ অলংকােরর আরিব, �য ভাষায় জােহলী যুেগর কুরাইশ �গাে�র �লােকরা কথা

বলেতা। এেত �কােনা সে�হ �নই �য, আ�াহ তাআলা তাঁর এ গ্রে�র ভাষােক অলংকার

ও বাি�তার এক িচরন্তন মুেজজা বািনেয়েছন, তথািপ িনেজর উৎসমূেলর িদক �থেক

এটা �সই ভাষা, যােত কথা বেলেছন স্র�ার �প্রিরত নবী এবং এটা িছল তৎকালীন

ম�াবাসীর ভাষা।

ا۔ مًا لدًُّّ
ْ
 بِهِ قَو

َ
 بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِر

َ
ر نَاهُ بِلِسَانِكَ لتُِبَشِّ

ْ
ر فَإِنَّمَا يَسَّ

“আর (�হ নবী) আমরা এ কুরআনেক আপনার ভাষায় এজন� সহজ ও প্রাঞ্জল কেরিছ,

�যন এর মাধ�েম আপিন আ�াহর ভেয় ভীত �লাকেদর সুসংবাদ িদেত পােরন এবং এর

মাধ�েম হঠকারী স্বভােবর �লাকেদর হুিশয়ার করেত পােরন।” (মারইয়াম ১৯:৯৭)

িমজান:
কুরআন অধ�য়েনর মূলনীিত

জােভদ আহেমদ গািমিদ
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এ কারেণ কুরআেনর উপলি� এ ভাষার সিঠক �ান, যথাযথ �মজাজ ও ভাষারূিচর

উপর িনভ�রশীল। কুরআেনর গভীর উপলি� এবং এর ব�াখ�া-িবে�ষেণর জন� আবশ�ক

�য, ব�িক্ত এ ভাষার পাকােপাক্ত পি�ত হেবন এবং িনেজর মেধ� আরিব ভাষারীিতর

এমন অন্তরঙ্গ �মজাজ ও রূিচ �তির করেবন �য, অন্ততপে� ভাষার িদক িদেয়

কুরআেনর উে�শ� উপলি�র ��েত্র িতিন �কােনা প্রিতবন্ধকতার মুেখামুিখ হেবন না। 

এ বাস্তবতা অিধক ব�াখ�ার মুখােপ�ী নয়। উপরন্তু, এ ভাষার ��েত্র প্রেত�ক �ানাে�ষী

এটা স্পষ্টভােব বুেঝ িনেত হেব �য, এটা না হািরির-মুতানাি� বা যামাখশাির-রািয’র

�লখা আরিব; আর না এটা বত�মান িমশর-িসিরয়ার পত্র-পিত্রকা এবং এই

এলাকাগুেলার সািহিত�ক ও কিবেদর কলেম িলিখত আরিব। এগুেলা এক ধরেনর

আরিব বেট; তেব কুরআন �য আরিবেত নািযল হেয়েছ, �যটােক আরিবেয় মুআ�া [উচ্চ

আলংকািরক আরিব] বলা ��য় — �সটার সােথ ভাষারীিত, গঠন, শব্দ ও বাগধারার

িদক �থেক এ আরিবর সােথ কম-�বিশ �য পাথ�ক� রেয়েছ, তার উপমা: িমর-গািলব

এবং সািদ-খাইয়�ােম’র ভাষার সােথ আমােদর বত�মান িহ�ুস্তান ও ইরােনর

সংবাদপত্র ও সামিয়কীেত প্রকািশত উ�� ও ফারিসর মধ�কার পাথ�ক�। বাস্তবতা হে�:

[আধুিনক ও মধ�যুগীয়] এ আরিব কুরআেনর ভাষার প্রিত আপনার �কােনা রূিচ �তির

কের না, বরং তা ঐ রূিচ সৃিষ্টেত প্রিতবন্ধক। িযিন এই আরিবেত মেনািনেবশ করেবন,

অিধকাংশ ��েত্রই িতিন কুরআেনর উপলি� �থেক পুেরাপুির বি�ত হেবন। 

ফলশ্রুিতেত কুরআেনর ভাষার জন� সব�াে� �য িজিনেসর িদেক প্রত�াবত�ন করেত হেব,

তা স্বয়ং কুরআন মািজদ। এ বাস্তবতা �কউই অস্বীকার করেত পারেব না �য, কুরআন

যখন ম�ায় নািযল হি�ল, তখন এর ঐশ্বিরক ময�াদা িনেয় ল�া একটা সময় িবতক�

চলেলও এর আরিব িনেয় �কউ কখেনা �কােনা চ�ােলঞ্জ জানােত পােরিন। এজন� বলা

হয়: কুরআন �কােনা অনারব �লােকর কাজ হেত পাের না এবং এই দলীল �দয়া হয়

�য, এটা নািযল হেয়েছ সেব�াত্তম প্রাঞ্জল আরবীেত। ভাষা ও সািহত� এবং অলংকার ও

বাি�তার এক মুেজজায় িনেজেক পিরণত করার পাশাপািশ কুরআন কুরাইশেদর

উে�েশ� এটার অনুরূপ একিট সুরা বানােনার চ�ােলঞ্জ জানায়। এমনিক প্রকােশ� �ঘাষণা

কের: এ কােজ সহায়তার জন� তারা তােদর সািহিত�ক, বক্তা, কিব, গণকসহ �কবল

মানুষ নয়, বরং চাইেল জীন, শয়তান ও �দব-�দবীেদর মধ� �থেক �য কাউেক শািমল

করেত পারেব। 

িমজান
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িকন্তু এটা অনস্বীকায� ঐিতহািসক বাস্তবতা �য, আরবেদর �কউ না �পেরেছ কুরআেনর

আরিবর শান-শওকতেক প্রত�াখ�ান করেত, আর না কােরা পে� এর ছুেড় �দয়া

চ�ােলে�র জবাব �দয়া সম্ভব হেয়েছ।

“(এটা এ গ্রে�র আ�ান, তাই এ আ�ােন সাড়া দাও), আর যা িকছু আমরা আমােদর

বা�ার উপর নািযল কেরিছ, তার ব�াপাের �তামরা যিদ সে�েহ থােকা (তাহেল যাও)

এবং এর মেতা একিট সুরা বানাও, আর (এ জেন�) আ�াহ ছাড়া �তামােদর যত

সহেযাগী আেছ, তােদর ডােকা, যিদ (�তামরা �তামােদর এ ধারণায়) সত�বাদী হও।”

(বাকারা, ২:২৩)

“বেল দাও: আর যিদ �গাটা মানব ও জীনজািত একত্র হেয় বানােত চায় এই

কুরআেনর অনুরূপ িকছু, তেব এ কুরআেনর অনুরূপ িকছুই তারা িনেয় আসেত পারেব

না — এমনিক তারা যিদ পরস্পেরর সহেযাগী পয�ন্ত হয়।” (বিন ইসরাইল, ১৭:৮৮)

এখােনই �শষ নয়, উ�ুল কুরা [ম�া]-’র ওিলদ ইবেন মুিগরার ন�ায় সািহত�

সমােলাচক পয�ন্ত কুরআেনর ভাষা শুেন স্বত�ূত�ভােব বেল উেঠ:

িমজান

কুরআন অধ�য়েনর মূলনীিত

ইশরাক বাংলা ৮ জুন

ةٍ مِّن مِّثلْهِِ
َ
تُوا بِسُور

ْ
لنَْا عَلىَٰ عَبْدِنَا فأَ مَّا نَزَّ يْبٍ مِّ

َ
وَإنِ كُنتُمْ فيِ ر

وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللهَِّ إنِ كُنتُمْ صَادِقِينَ۔  

آنِ
ْ
ذَا القُْر تُوا بِمِثْلِ هَٰ

ْ
ن يَأ

َ
قُل لئَِّنِ اجْتَمَعَتِ الإِْنسُ وَالجِْنُّ عَلىَٰ أ

ا۔
ً
 كَانَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ ظَهِير

ْ
تُونَ بِمِثلْهِِ وَلوَ

ْ
لاَ يَأ

واللہّٰ ، ما منکم رجل أعرف بالأشعار مني، ولا أعلم برجزہ ولا بقصيدہ

مني ، ولا بأشعار الجن۔ واللہّٰ ، ما يشبہ الذي يقول شىءًا من هذا۔ واللہّٰ ،

إن لقولہ الذي يقولہ حلاوة و إن عليہ لطلاوة، و إنہ لمثمر أعلاہ، مغدق

أسفلہ، وإنہ ليعلو ولا يعلىٰ ، وإنہ ليحطم ما تحتہ۔



“আ�াহর কসম, �তামােদর মধ� �থেক �কউই আমার �থেক কিবতা সম্পেক� �বিশ

�ান রােখ না — �সটা রণ-সংগীত, স্তুিত কাব�ই �হাক, আর �সটা জীনেদর �ারা

অনুপ্রািণত মন্ত্রই �হাক। আ�াহর কসম, এই ব�ি�র কে� যা ধ্বিণত হে�, তার িকছুই

এগুেলার সােথ সাদৃশ� রােখ না। আ�াহর কসম, এই �লােকর বলা বাণীগুেলা �বশ

সুিমষ্ট ও বড়ই চমকপ্রদ। এর শাখা ফল-ফলািদেত ভারী, আর িশকড় �বশ তরতাজা।

এর িবজয় সুিনি�ত, পরাস্ত হওয়ার প্রশ্নই উেঠ না। অন�িদেক এর �চেয় িনম্নতর সবই

এর �ারা ধূিলস্মাৎ হেব।” (আস-িসরাতুন নবিবয়�াহ, ১ম খণ্ড, পৃ�া: ৪৯৯)

সাবআ’ মুয়া�াকােতর অন�তম কিব লািবদ ঐ সময় জীিবত িছেলন। লািবদ এমনই উঁচু

মােপর কিব িছেলন �য, ফারাযদােকর মেতা খ�াতনামা কিবও তার একিট পংি�র

সামেন মাথা নত কেরিছল। �সই লািবদ কুরআেনর ভাষা �ারা এতটাই বাকরুদ্ধ হেয়

িগেয়িছেলন �য, যখন সািয়�িদনা উমর ফারুক তার কােছ কিবতা �শানার অনুেরাধ

জানান, তখন িতিন বেল উেঠন: [আ�াহ আমােক িশিখেয়েছন বাকারা ও আেল-

ইমরান, এরপর আিম আর কী কিবতা বলেবা] — ‘ما کنت لأقول شعرًا بعد أن

।’علمني اللّٰہ البقرۃ وآل عمران

এটা �কবল এক ব�ি�র �ীকােরাি� নয়; বরং এর তাৎপয� হে�: �গাটা আরেবর

অলংকার ও বাি�তা পরাজয় বরণ কেরেছ কুরআেনর ভাষার সামেন।

উপরন্তু, এটাও প্রিতি�ত বাস্তবতা �য, সামান�তম পিরবত�ন ও একিট অক্ষেরর

�হরেফর ছাড়াই ভাষা ও সািহেত�র এই িবস্ময় আমােদর িনকট এেকবাের

আক্ষিরকভােব �ানান্তিরত হেয়েছ। ফলশ্রুিতেত, এই বাস্তবতা সব�জনিবিদত �য,

আ�াহর জিমেন কুরআনই �কবল �ীেনর চূড়ান্ত প্রমাণ নয়, বরং �ীয় যুেগর ভাষার

�ক্ষে�ও কুরআেনর ফয়সালাই �শষ কথা এবং এটাই চূড়ান্ত দলীল।

কুরআন মািজেদর পর নবীর হািদস ও সাহািবেদর আসােরর ভাণ্ডাের এই ভাষা পাওয়া

যায়। এেত সে�হ �নই �য, [হািদস ও আসােরর বৃহৎ অংশ] �রওয়ােয়ত িবল মা’না

হওয়ায় এই ভাণ্ডােরর সামান� অংশ ভাষাতাি�ক গেবষণায় নমুনা ও প্রমাণক িহেসেব

উপ�াপনেযাগ�। তা সে�ও যতটুকু বািক আেছ, তা সািহিত�ক রূিচেবাধ সম্পন্ন

ব�ি�েদর জন� মূল�বান রত্ন। 

িমজান - মূলনীিত

ইশরাক বাংলা ৯ জুন
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এ ভাষা আরব ও অনারেবর মােঝ সবেচেয় স্পষ্টভাষী নবী মুহাম্মদ ও সাহািবগেণর

প্রাঞ্জল বাকরীিত; এবং শব্দ-বাগ্ধারা ও ভাষারীিত বণ�নার িদক িদেয় এটা ঐ ভাষার

সেব�াৎকৃষ্ট নমুনা, যােত কুরআন নািযল হেয়িছল। নবী (ْصَلَّی اللہُ عَلیَْہِ وَسَلَّم)-

এর দুআ, উপমা ও সাহািবগেণর সােথ তার কেথাপকথন সাধারণভােব �রওয়ােয়ত

িবল লাফয তথা বণ�নাকারী �ারা হুবহু শািব্দকভােব বিণ�ত হেয়েছ, আর এ কারেণ

কুরআনীয় ভাষার অিধক নমুনা এসব �রওয়ােয়েত পাওয়া যায়। ফলশ্রুিতেত,

কুরআেনর ভাষার িশক্ষাথ�ী যিদ এই ভরা সমুদ্রজেল ডুব �দয়, তেব �স বহু মিণ-মু�া

সংগ্রহ করেত সমথ� হেব; এবং কুরআেনর শব্দ ও অেথ�র নানা জিটলতা িনরসেন এ

ভা�ার �থেক িবপুল সহায়তা লােভ সক্ষম হেব। 

এরপর এ ভাষার সবেচেয় বড় উৎস আরিব সািহত�। এটা ইমরুল কােয়স, যুহােয়র,

আমর ইবেন কুলছুম, লািবদ, নািবগা, তারাফা, আনতারা, আ’শা ও হািরছ ইবেন

হািলযার ন�ায় কিব এবং কুস ইবেন সািয়দার ন�ায় ব�ার ভাষা। িবজ্ঞ ব�ি�গণ জােন

�য, এ সািহেত�র বড় অংশ কিবেদর িদওয়ান তথা কাব� সংকলেন এবং

“আসমািয়য়াত”, “মুফাি�িলয়াত”, “হামাসা”, “সাবআ’ মুয়া�াকাত” এবং জািহয ও

মুবাররাদ-এর মেতা অন�ান� সািহিত�েকর িলিখত গ্রে� সংরিক্ষত আেছ। বত�মান সমেয়

জােহলী কিবেদর বহু িদওয়ান প্রকািশত হেয়েছ, যা পূেব� প্রকাশ পায়িন। এেত সে�হ

�নই �য, আরিব ভাষার অিধকাংশ শব্দ ভা�ার ঐ ভাষাভাষীেদর ইজমা ও তাওয়াতুেরর

মাধ�েম [আমােদর পয�ন্ত] �পৗঁেছেছ এবং এ শব্দ ভা�ােরর প্রধান উৎস: “তাহযীব”,

“আল-মুহকাম”, “আস-িসবাহ”, “আল-জামহুরা” ও “আন-িনহায়া”-সহ অন�ান�

গ্রে� সংরিক্ষত রেয়েছ। তথািপ এর সােথ এটাও বাস্তবতা �য, আরিব শব্দ ভা�ােরর �য

অংশ এমন মুতাওয়ািতর নয়, �স অংেশর পয�ােলাচনার �ক্ষেত্র সবেচেয় প্রমািণক

দলীলও আরিব সািহত�। এর মােঝ যিদ �কােনা িজিনেসর সংেযাজনও ঘেট, তেব িঠক

�যভােব হািদেসর সমােলাচক পি�তগণ িবশুদ্ধ ও দুব�ল বণ�নার মােঝ পাথ�ক� করেত

পােরন, �সভােব বণ�নাসূত্র ও মূলপােঠর সুস্পষ্ট মানদে�র আেলােক ভাষা

সমােলাচকগণ শুদ্ধ ও অশুদ্ধ িজিনস এেক অপর �থেক আলাদা করেত সক্ষম।

ফলশ্রুিতেত, শব্দ ও সািহেত�র িবদগ্ধ পি�তগণ সব�দা এ ব�াপাের একমত �য,

কুরআেনর পর এই সািহেত�র উপর িনভ�র করা যায়; এবং বণ�না পরম্পরার শুদ্ধতা ও

�রওয়ােয়ত িবল লাফয �ারা বিণ�ত হওয়ায় ভাষাতাি�ক গেবষণায় এ সািহত� নমুনা ও

প্রমাণেকর ময�াদা রােখ। 

[চলেব]

ইশরাক বাংলা ১০ জুন

িমজান

কুরআন অধ�য়েনর মূলনীিত



কুরআেনর দুিট আয়াত �ারা িকছু ইসলািম আেলম ‘�ীন প্রিত�া’ করােক ফরজ বেল

দিলল �পশ কেরন। এই দুিট আয়ােতর মাধ�েম তারা ইসলািম িবধােনর মেধ�

“ইকামেত �ীন” নােম আলাদা একিট ফরজ িবধােনর বৃি� ঘিটেয়েছন। কুরআেনর উক্ত

আয়াত দুিট সম্পেক� তােদর এমন ব�াখ�া আমার মেত আরিব ভাষার ব�বহারিবিধ এবং

পিবত্র কুরআেনর ল�� ও উে�েশ�র সম্পূণ� পিরপ�ী। অতএব এই আয়াত দুিট সম্পেক�

আিম আমার গেবষণা, যুিক্ত ও দিললসহ এখােন �পশ করিছ।

প্রথম আয়াত: 

سُولهَُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الحَْقِّ 
َ
سَلَ ر

ْ
ر

َ
 الذَِّي أ

َ
هُو

 كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ
ْ
ينِ كُلِّهِ وَلوَ هُ عَلىَ الدِّ َ

ليُِظْهِر

“িতিনই �স স�া, িযিন তাঁর রাসুলেক �হদােয়ত ও সত� �ীনসহ �প্ররণ কেরেছন সকল

�ীেনর উপর এই �ীনেক িবজয়ী করেত, যিদও মুশিরকরা তা অপছন্দ কের।” (সুরা

সফ, ৯)

ইসলািম রাজনীিত ও কুরআেনর
আয়ােতর ভুল ব�াখ�া

ইশরাক বাংলা ১১ জুন

জােভদ আহেমদ গািমিদ



এই আয়াত সম্পেক� িচন্তা করুন। এই আয়ােত নবী (সা.) সম্পেক� আ�াহতায়ালা তাঁর

ঐ সুন্নােতর কথা বণ�না কেরেছন, যা পিবত্র কুরআেনর িবিভন্ন �ােন রাসুলেদর

আেলাচনা প্রসে� স্পষ্ট িবধান িহেসেব বিণ�ত হেয়েছ। �স সুন্নাতিট হে�: রাসুেলর

মাধ�েম আ�াহতায়ালার হু�াত (সেত�র চূড়ান্ত প্রমাণ) যখন �কােনা জািতর সামেন

স্পষ্ট হয়, তখন আ�াহ তাঁর রাসুলেক উক্ত জািতর উপর িবজয় দান কেরন।

একজন নবী তার জািতর �মাকােবলায় ব�থ� হেত পােরন। তেব রাসুল সব�াব�ায় তার

জািতর উপর িবজয়ী হেবন। এই িবজয় রাসুেলর জীবদ্দশােত অথবা তার মৃতু�র পের

তার স�ী-সািথ ও সাহায�কারীেদর মাধ�েম অিজ�ত হয়। সুরা মুজাদালােত বিণ�ত

হেয়েছ:

ذَليِّنَ  ﴿٢٠﴾ 
َ
ولَٰئِكَ فيِ الأْ

ُ
سُولهَُ أ

َ
إنَِّ الذَِّينَ يُحَادّوُنَ اللهََّ وَر

سُليِ�ۚ إنَِّ اللهََّ قوَِيٌّ عَزِيزٌ  ﴿٢١﴾ 
ُ
نَا وَر

َ
غْلبَِنَّ أ

َ
 كَتَبَ اللهَُّ لأَ

“িনশ্চয় যারা আ�াহ ও তাঁর রাসুেলর িবরুদ্ধাচরণ কের, তারা হেব চরম লাি�তেদর

অন্তভু�ক্ত। আ�াহ িলেখ �রেখেছন, ‘আিম অবশ�ই িবজয়ী হব এবং আমার রাসুলগণও।’

িনশ্চয় আ�াহ মহাশিক্তমান মহাপরাক্রমশালী। (সুরা মুজাদালাহ: ২০-২১)

নবী (সা.)-ও আ�াহতায়ালার রাসুল িছেলন। তাই রাসুলেদর এই সুন্নাত পিবত্র

কুরআেন নবী (সা.)-এর িবষেয়ও বিণ�ত হেয়েছ। পিবত্র কুরআেন সাহািবেদর স্পষ্টভােব

বেল �দওয়া হেয়েছ �য, িতিন রাসুল (সা.) অবশ�ই তার জািত অথ�াৎ আরব

মুশিরকেদর উপর িবজয় অজ�ন করেবন। সুরা ফাতেহ বিণ�ত হেয়েছ:

ا  ﴿٢٢﴾
ً
 ثُمَّ لاَ يَجِدُونَ وَليًِّا وَلاَ نَصِير

َ
دْبَار

َ
ا الأْ

ُ
لوَّ

َ
وا لوَ

ُ
 قَاتَلكَُمُ الذَِّينَ كَفَر

ْ
وَلوَ

  سُنَّةَ اللهَِّ التَِّي قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلُ�ۖ وَلنَ تَجِدَ لسُِنَّةِ اللهَِّ تَبْدِيلاً ﴿٢٣﴾ 

“(আর যারা কুফরী কেরেছ) তারা যিদ �তামােদর সােথ যুদ্ধ কের তেব তারা অবশ�ই

পৃষ্ঠ প্রদশ�ন করেব, তারপর তারা �কােনা অিভভাবক ও সাহায�কারী পােব না। এটাই

আ�াহর িবধান — পূব� �থেকই যা চেল আসেছ, আপিন আ�াহর িবধােন �কােনা

পিরবত�ন পােবন না।” (সুরা ফাতহ, ২২-২৩)

ইসলািম রাজনীিত ও কুরআেনর

আয়ােতর ভুল ব�াখ�া

ইশরাক বাংলা ১২ জুন



এখন প্রশ্ন হেলা, আ�াহতায়ালার এই সু�াত কীভােব বাস্তবািয়ত হেয়েছ? পিবত্র

কুরআন �থেক স্পষ্ট �য, সাহািবেদর হুকুম �দওয়া হেয়িছল, তারা �যন আরব

মুশিরকেদর সােথ যুদ্ধ কের। যুেদ্ধর লক্ষ� ি�র করা হয় এভােব �য, আরব মুশিরকরা

হয় ইসলাম কবুল করেব, না হেল তােদরেক জিমন �থেক িচরতের মুেছ �ফলা হেব।

সুরা ফাতেহ বিণ�ত হেয়েছ:

وْ يُسْلِمُونَ
َ
تُقَاتِلوُنَهُمْ أ

“�তামরা তােদর সােথ যুদ্ধ করেব অথবা তারা ইসলাম কবুল কের িনক।” (সুরা

ফাতহ: ১৬)

সাহািবেদর বলা হেয়িছল তারা �যন মুশিরকেদর সােথ যুদ্ধ কের, যতক্ষণ না আরব

ভূখে� সত� �ীন প্রিতি�ত হয়। আরব মুশিরকেদর বেল �দওয়া হেয়িছল �য, তারা যিদ

তােদর অব�ান �থেক িফের না আেস, তাহেল তােদর পিরণিত ঐ সকল জািতর মতই

হেব, যােদর িনকট রাসুল �প্ররণ করার পের তারা অ�ীকার কেরিছল। সুরা আনফােল

বিণ�ত হেয়েছ:

ا قدَْ سَلفََ وَإنِ يَعُودُوا فقََدْ مَضَتْ سُنَّتُ  لهَُم مَّ
ْ
وا إنِ يَنتَهُوا يُغْفَر

ُ
قُل للِّذَِّينَ كَفَر

ا فإَِنَّ اللهََّ بِمَا
ْ
ينُ كُلهُُّ للِهَِّ�ۚ فإَِنِ انتَهَو وَّليِنَ ﴿٣٨﴾  وَقَاتلِوُهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّ

َ
 الأْ

﴾٣٩﴿  
ٌ
يَعْمَلوُنَ بَصِير

“যারা কুফরী কের তােদরেক বলুন, যিদ তারা িবরত হয়, তেব যা আেগ হেয়েছ

আ�াহ তা ক্ষমা করেবন। িকন্তু তারা যিদ অন�ােয়র পুনরাবৃি� কের, তাহেল

পূব�বত�ীেদর (সােথ আমার আচিরত) রীিত �তা রেয়েছই। �তামরা তােদর িবরুেদ্ধ

সং�াম করেত থাক; যতক্ষণ না িফতনা দূর হয় এবং আ�াহর ধম� সামি�কভােব

প্রিত�া লাভ কের। অতঃপর তারা যিদ িবরত হয়, তাহেল িনশ্চয় আ�াহ তােদর

কায�াবলীর সম�ক দ্রষ্টা।” (সুরা আনফাল, ৩৮-৩৯)

সাহািবেদর সােথ আ�াহতায়ালা ওয়াদা কেরিছেলন �য, তারা এই যুেদ্ধ অবশ�ই িবজয়

অজ�ন করেব এবং আরব ভূখে� তােদর কতৃ�ত্ব প্রিতি�ত হেব। সুরা নুের বিণ�ত হেয়েছ:

হািদস

ইশরাক বাংলা ১৩ জুন

ইসলািম রাজনীিত ও কুরআেনর

আয়ােতর ভুল ব�াখ�া



ضِ كَمَا اسْتَخْلفََ
ْ
ر

َ
هُمْ فِي الأْ الِحَاتِ ليََسْتَخْلِفَنَّ وَعَدَ اللهَُّ الذَِّينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ

تَضَىٰ لهَُمْ
ْ
نَنَّ لهَُمْ دِينَهُمُ الذَِّي ار الذَِّينَ مِن قَبْلِهِمْ وَليَُمَكِّ

“�তামােদর মেধ� যারা ঈমান আেন ও সৎকাজ কের আ�াহ তােদরেক প্রিতশ্রুিত

িদে�ন �য, িতিন অবশ�ই তােদরেক জিমেন রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেবন, �যমন িতিন

রাষ্ট্র ক্ষমতা দান কেরেছন তােদর পূব�বত�ীেদরেক এবং িতিন অবশ�ই তােদর জন�

প্রিতি�ত করেবন তােদর �ীনেক, যা িতিন তােদর জন� পছন্দ কেরেছন।” (সুরা নুর,

৫৫)

ইিতহাস সাক্ষী �য, এই ওয়াদা আ�াহতায়ালা নবী (সা.)-এর জীবদ্দশােতই পূরণ

কেরিছেলন এবং �ীন-ইসলামেক আরব ভূখে�র সমস্ত ধেম�র উপের িবজয় দান

কেরিছেলন। রাসুল (সা.) �ঘাষণা কেরিছেলন: “আরব ভূখে� সত� �ীেনর সােথ অন�

�কােনা ধম� উপিস্থত থাকেত পাের না।” প্রকৃতপেক্ষ রাসুলেদর প্রসে� পিবত্র কুরআেন

বিণ�ত এই সু�াত নবী (সা.)-এর �বলায় পুেরাপুির বাস্তবািয়ত হয় এবং কুরআেন বিণ�ত

আ�াহর এই িবধান সব�াবস্থায় অটল িছল। 

উপের উি�িখত সুরা সেফর আয়ােত মূলত আ�াহতায়ালার এই সু�ােতর িবষয়িট

বিণ�ত হেয়েছ। আমরা যিদ আয়াতিট ভােলাভােব িবে�ষণ কের �দিখ তাহেল স্পষ্ট হেব

�য, لیظھرہ ি�য়ার কতৃ�কারক িহেসেব �য সব�নামিট এেসেছ, তা আরিব ভাষার

িনয়ম অনুযায়ী ‘আ�াহ’-এর স্থলবত�ী এবং কম�কারক িহেসেব �য সব�নামিট এেসেছ

�সটা ইশারা হে� الھدی অথ�াৎ �ীেন হক। �কননা الدین শেব্দর পের এখােন َۡوَ لو

শব্দিটالمشرکون ,কথািট যুক্ত হেয়েছ। আমরা এটা জািন �য کَرهَِ المُۡشۡرکُِوۡنَ

পিবত্র কুরআেন �কবলমাত্র আরব ভূখে�র তৎকালীন মুশিরকেদর �ক্ষেত্র ব�বহার

হেয়েছ। এজন� الدین শব্দিটর ‘আিলফ লাম’ তথা আিট�েকল স্পষ্টত িনিদ�ষ্টকরেণর

জন� এেসেছ। সুতরাং এখােন সকল ধেম�র উপর িবজয় অজ�ন বলেত শুধুমাত্র আরব

ভূখে�র সকল ধম�েক �বাঝােনা হেয়েছ, পৃিথবীর সকল ধম� নয়। অতএব িবে�ষণ

অনুযায়ী আয়ােতর সিঠক অনুবাদ আমরা এভােব করেত পাির: “িতিনই তাঁর রাসুলেক

�হদােয়ত অথ�াৎ সত� ধম�সহ �প্ররণ কেরেছন, �যন িতিন এই �ীনেক (আরব ভূখে�র)

সমস্ত ধেম�র উপর িবজয়ী করেত পােরন, যিদও এটা মুশিরকরা অপছন্দ কের।” (সুরা

সফ, ৯)
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আরিব ভাষার ব�বহার িবিধ এবং পিবত্র কুরআেনর দৃিষ্টভি�র আেলােক সুরা সেফর

উক্ত আয়ােতর সিঠক অনুবাদ মূলত এটাই হেব। আয়ােতর এই অনুবােদর মাধ�েম এটা

স্পষ্ট হয় �য, �ীন প্রিত�া ও িবজেয়র জন� �কােনা ব�িক্তর �চষ্টা ও সংগ্রােমর সােথ এই

আয়ােতর সম্পক� �নই। সুরা সেফর উক্ত আয়ােত রাসুল (সা.)-এর সাহািবেদরেক

সে�াধন করা হেয়েছ এবং এর উে�শ� হল রাসুল (সা.)-এর সমথ�েন িজহােদর

অনুেপ্ররণা। 

রাসুল (সা.)-এর “نصرت” বা সমথ�ন করা কুরআেনর আেলােক তার অনুসারীেদর

অথ�াৎ সাহািবেদর িবেশষ দািয়ত্ব। সুরা সেফ আেলাচনা প্রসে� দুজন স�ািনত রাসুেলর

উ�ৃিত �পশ কের নবী (সা.)-এর অনুসারীেদর সতক� করা হেয়িছল �য, তারা �যন ঐ

রাসুলেদর জািত অথ�াৎ বিন ইসরাইেলর মত রাসুল (সা.)-এর “نصرت” বা

সমথ�েনর দািয়ত্ব আদােয় গািফলিত বা অলসতা না কের। এরপের তােদরেক সুসংবাদ

�দওয়া হয় �য, আ�াহ তার রাসুলেক অবশ�ই িবজয় দান করেবন। পরবত�ীেত এই

উে�শ� হািসেলর জন� সাহািবেদর িজহাদ করার হুকুম �দওয়া হয় এবং তােদরেক বলা

হয় �য, তারা �যন রাসুেলর সাহায�-সমথ�েনরএই দািয়ত্ব পুেরাপুিরভােব পালন কের।

সুরা সেফর সমাি� আেলাচনা প্রসে� বিন ইসরাইেলর সব�েশষ রাসুল হযরত ঈসা

(আ.)-এর হাওয়াির (ঈসা (আ.)-এর সাহািব)-�দর উদাহরণ �পশ কের বলা হয়,

যখন তােদর রাসুল তােদরেক সাহােয�র এই দািয়ত্ব আদােয়র জন� বেল, তখন তারা

সমস্ত বাধা-িবপি� �পছেন �ফেল এই দািয়ত্ব পালেনর জন� সামেন অগ্রসর হয় এবং

আ�াহ হযরত ঈসা (আ.)-�ক তার শত্রুেদর উপর িবজয়ী কেরিছেলন।

পিবত্র কুরআেনর অন�ত্র বিণ�ত এমন ঘটনাগুেলা বস্তুত একই আেলাচনা প্রসে�

এেসেছ। এই হুকুম নবী (সা.)-এর সাহািবেদর জন� িনিদ�ষ্ট িছল। নবী (সা.) ব�তীত

অন� �কােনা ব�িক্তর সােথ িকয়ামত পয�ন্ত এই আয়ােতর হুকুম সম্পৃক্ত নয় �য, িতিন

বা তারা �ীন-ইসলাম প্রিত�ার জন� িনেজর �চষ্টা ও সংগ্রামেক সুরা সেফর উক্ত

আয়ােতর সােথ সম্পৃক্ত করেবন। 
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অন�িদেক নবী (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম) িছেলন একজন উদারমনা ব�িক্ত,

িযিন সারাজীবন ধেম�র িশ�া িদেয়িছেলন ি�গ্ধতা, ভদ্রতা ও যুিক্ত সহকাের। এমন

একজন মানুষ কীভােব হঠাৎ এই িদকিনেদ�শনা িদেত পােরন, যার ফলস্বরূপ িপটািপিট,

মানিসক চাপ িদেয় নামােজর মেতা একিট পিবত্র কাজেক শািররীকভােব �জার কের

করােনার পয�ােয় নািমেয় আনা হেব?

ি�তীয় আয়াত:

يْنَا بهِِ  وْحَيْنَا إلِيَْكَ وَمَا وَصَّ
َ
ىٰ بهِِ نُوحًا وَالذَِّي أ ينِ مَا وَصَّ نَ الدِّ عَ لكَُم مِّ

َ
شَر

قوُا فِيهِ َّ
ينَ وَلاَ تَتَفَر قِيمُوا الدِّ

َ
نْ أ

َ
اهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ�ۖ أ

َ
بْر

إِ

“িতিন �তামােদর জন� িনধ�ািরত কেরেছন ধম�, যার িনেদ�শ িদেয়িছেলন নুহেক এবং যা

আিম প্রত�ােদশ কেরিছ �তামােক এবং যার িনেদ�শ িদেয়িছলাম ই�ািহম, মুসা ও

ঈসােক এই বেল �য, �তামরা ধম�েক প্রিতি�ত কর এবং এেত মতেভদ কেরা না।”

(সুরা শুরা, ১৩)

এই আয়ােত স্পষ্ট বলা হেয়েছ �য, �মাহাম্মদ (সা.) �কােনা নতুন �ীন িনেয় আগমন

কেরনিন। না তার পূেব� আগত নবীেদর আলাদা �কােনা ধম� িছল। বরং একই �ীন-

ইসলাম, যা সমস্ত নবীেদর �দওয়া হেয়িছল এবং হযরত নুহ ও ই�ািহম, মুসা ও ঈসা

(আ.) এই একই �ীন-ইসলােমর দাওয়াত িদেয়িছেলন এবং মুহাম্মদ (সা.)-ও এই

�ীন-ইসলােমর িমশন িনেয় আগমন কেরিছেলন। এরপের বলা হেয়েছ, এই �ীন সমস্ত

নবী ও তার উম্মতেদরেক এই িনেদ�শনার সােথ �দওয়া হেয়েছ �য, “ انَۡ اقَِیۡمُوا

یۡنَ وَ لاَ تَتَفَرَّقُوۡا فِیۡهِ  ।”الدِّ

এ িনেদ�শনার অথ� কী? এর অথ� বুঝেত হেল আয়ােতর শেব্দর িদেক ল�� করুন।

আয়ােতর শব্দগুেলার মেধ� সবেথেক গুরুত্বপূণ� শব্দ হে�: আিকমু। এই আিকমু শব্দিট

বােব-ইফাল �থেক �ফেল-আমর অথ�াৎ আেদশসূচক ি�য়া হেয়েছ। আরিব ভাষায় যিদ

এই আিকমু শব্দিট সরাসির মাফুল বা কম�কারেকর সােথ যুক্ত হয়, তাহেল তা

িনে�বিণ�ত দুিট অব�ায় ব�বহৃত হয়:
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প্রথম অব�া: বস্তুগত িজিনেসর �ক্ষেত্র আিকমু শব্দিট আক্ষিরক অথবা রূপক অেথ�

ব�বহৃত হয়।

ি�তীয় অব�া: আিকমু শব্দিট িবমুত� বা তাি�ক িবষেয়র �ক্ষেত্র ব�বহৃত হয়।

প্রথম অব�ায় বস্তুগত িজিনেসর �ক্ষেত্র আিকমু শব্দিটর �য সকল অেথ� পিবত্র কুরআন

ও আরিব সািহেত�র ব�বহারিবিধ অনুস�ান �ারা জানা যায়, তা হে�: 

১- �সাজা করা বা �সাজা রাখা। �যমন, اقام الدرء অথ�াৎ �স বশ�ার বক্রতা দূর

কেরেছ। اقام الصف অথ�াৎ �স কাতার �সাজা কেরেছ।আরিব সািহেত� শব্দিটর িকছু

ব�বহার িনেচ �দখােনা হেলা: 

সাআলবা িবন আমর বেলন: اکب علیھا کاتب بدواتہ یقیم یدیہ تارۃ

�কােনা একজন �লখক �সগুেলার ওপর তার �দায়ােতর সাহােয� নকশা“ ویخالف

এঁেক িদি�ল, কখেনা হাত �সাজা কের আবার কখেনা এর িবপরীতভােব।”

রূপক অেথ�ও এই শব্দিট আসেত পাের, �যমন: �তামার অন্তেরর বক্রতা দূর কর।

ইয়ািজদ িবন খাদাক বেলন: اقیموا بنی النعمان عنا صدورکم والا تقیموا

ওেহ �নামােনর �ছেলরা! আমােদর প্রিত �তামােদর হৃদেয়র“ کارھین الرؤسا

বক্রতা দূর কর। নেচৎ স্মরণ রাখ �য, �তামরা �তামােদর মাথা �সাজা করেত বাধ�

হেব।” 

সুরা রহমােন বলা হেয়েছ: ِوَاقَِیْمُوا الْوَزْنَ باِلْقِسْط (আর দাঁিড়-পা�ায় �সাজা

ওজন কেরা ন�ােয়র সােথ) [সুরা রহমান, ৯]

আ�াহ আরও বেলন : ٍوَ اقَِیۡمُوۡا وُجُوۡهَکُمۡ عِنۡدَ کُلِّ مَسۡجِد (প্রেত�ক নামােজর

সময় িনেজর মুখ আ�াহতায়ালার িদেক �সাজা রাখুন) [সুরা আরাফ, ২৯]

সুরা রুেম উে�খ রেয়েছ: ِیْنِ الْقَیِّم সুতরাং আপনার মুখ �সাজা) فَاقَِمْ وَجْھَکَ لِلدِّ

পেথ �সাজা কের রাখুন) [সুরা রুম, ৪৩]
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২. �কান চলন্ত বস্তুেক থামােনার ��ে� এই শেব্দর ব�বহার আরিব সািহেত� �দখা যায়।

�যমন, িবশামা িবন গািদর িনেজর উেটর প্রশংসা কের বেলেছন: فاقام ھوذلۃ

�স কুেপর নড়েত থাকা রিশ ি�র) الرشاء، وان تخطی یداہ یمد بالضبع

কেরেছ, আর তার হাত ব�থ� হেয় �গেল �স তার বাহু প্রসািরত কের �দয়)।

৩. �কােনা বেস থাকা বস্তু বা ব�িক্তেক ওঠােনা ��ে�ও এই শব্দিট ব�বহার হয়। �যমন,

িতিন প্রাচীর দাঁড়) اقام الجدار ,(িতিন �লাকিটেক উিঠেয়েছন) اقام الرجل

কিরেয়েছন)। সুরা কাহােফ উে�খ রেয়েছ: َّفَوَجَدَا فِیۡهَا جِدَارًا یُّریِۡدُ انَۡ یَّنۡقَض

অতঃপর �সখােন তারা এক প্রাচীর �দখেত �পল, যা পেড় যাওয়ার উপক্রম) فَاقََامَهٗ

হেয়িছল, তখন �স �সটােক দাঁড় কের িদল) [সুরা কাহাফ, ৭৭]

এখান �থেক রূপক ব�বহার হে�: أقام السوق (িতিন বাজার বিসেয়েছন বা বাজার

গরম কেরেছন)।

ইবেন খুিযইেমর কিবতার পংিক্ত: اقا مت غزالۃ سوق الضراب لاھل

গাজালা সারা বছর বসরা এবং কুফাবাসীেদর জন� যুে�র) العراقین حولاً قمیطا

বাজার গরম কের �রেখিছল)। সুরা িনসায় উে�খ হেয়েছ: ْوَاِذَا کُنْتَ فِیْھِم

لوٰۃَ এবং যখন আপিন তােদর মেধ� অব�ান করেবন, তখন) فَاقََمْتَ لھَُمُ الصَّ

তােদর জন� নামাজ দাঁড় করান… [সুরা িনসা, ১০২]। সুরা কাহেফ এেসেছ: ُفَلاَ نقُِیْم

িকয়ামেতর িদন তােদর জন� আিম �কান প্রকার দাঁিড়পা�া) لھَُمْ یوَْمَ الْقِیٰمَۃِ وَزْناً

দাঁড় করােবা না) [সুরা কাহফ, ১০৫]।

এগুেলা শব্দিটর ব�বহােরর প্রথম অব�া অথ�াৎ বস্তুগত িজিনেসর ��ে� এটার ব�বহার।

ি�তীয় অব�ায় অথ�াৎ িবমূত� বা তাি�ক িবষেয়ের সােথ যখন এই িতনিট অথ� স�ৃক্ত

হয়, তখন তা �থেক িনে�াক্ত অথ� সৃি� হয়: 

১. বেস থাকা বস্তু বা ব�িক্তেক ওঠােনার অথ� �থেক তাি�ক িবষেয়র ��ে� অথ� হেব:

প্রকাশ করা, প্রচলন ঘটােনা বা প্রেয়াগ করা। �যমন, ‘اقم الحق’ (সত� প্রকাশ

কেরা), ‘ اقم الحد علیہ’ (তার ওপর শাি� প্রেয়াগ কেরা)।
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২. �সাজা করা বা �সাজা রাখার অথ� �থেক তাি�ক িবষেয়র �ক্ষে� শব্দিটর অথ�

দাঁড়ােব: িঠকঠাক করা বা িঠকঠাক রাখা। �যমন, সুরা তালােক এেসেছ: وَاقَِیْمُوا

ھَادَۃَ لِلّٰہِ আর {সাক্ষীদাতাগণ} �তামােদর সাক্ষ�েক আ�াহর জন� একদম িঠক) الشَّ

রােখা) [সুরা তালাক, ২]

৩. �কােনা বস্তুেক থামােনার অথ� �থেক তাি�ক িবষেয়র �ক্ষে� শব্দিটর অথ� দাঁড়ােব:

একিট িবষয়েক সুি�র, অনঢ়, সংরিক্ষত, প্রিতি�ত ও বহাল করা। সুরা বাকারায় উে�খ

রেয়েছ: ِیقُِیْمَا حُدُوْدَ اللّٰہ َّ তারপর যিদ �তামরা আশংকা কেরা)فَاِنْ خِفْتُمْ الاَ

�য, তারা আ�াহর সীমােরখা রক্ষা কের চলেত পারেব না) [সুরা বাকারা, ২২৯] সুরা

মািয়দায় উে�খ রেয়েছ: قُلْ یٰآھَْلَ الْکِتٰبِ لسَْتُمْ عَلٰی شَیْءٍ حَتّٰی تقُِیْمُوا

نْ رَّبِّکُمْ وْرٰۃَ وَالاِْنْجِیْلَ وَمَآ انُْزلَِ اِلیَْکُمْ مِّ ,বলুন, �হ িকতাবীরা! তাওরাত) التَّ

ইনিজল ও যা �তামােদর প্রিতপালেকর কাছ �থেক �তামােদর প্রিত নািযল হেয়েছ, তা

{�তামােদর জীবেন} প্রিতি�ত ও বহাল না করা পয�ন্ত �তামরা �কান িভি�র উপর নও)

[সুরা মােয়দা, ৬৮]। 

এটাই �শষ অথ� �যটােক কুরআেনর অিধকাংশ অনুবাদকগণ প্রিতি�ত বা কােয়ম করা

অথবা প্রিতি�ত বা কােয়ম রাখা িহেসেব ব�ক্ত কেরেছন। অথ�াৎ �কােনা িবষয়েক িনেজর

জীবেন �ায়ী, অনঢ়, সংরিক্ষত ও বহাল রাখা। আরও সহজ কের বলেল, িনেজর

জীবনিবধান বািনেয় �ফলা। �স িহেসেব সাইেয়দ আবুল আলা মওদুিদ (রহ.) তার

তাফিসর তাফিহমুল কুরআেন সুরা মােয়দার ৬৮-নং আয়ােত উি�িখত حَتّٰی تقُِیْمُوا

وْرٰۃَ وَالاِْنْجِیْلَ :এর অনুবাদ কেরেছন-التَّ

 تم تورات اور انجیل اور اُن دوسرى کتابوں کو قائم نہ کرو
�

�  � ��

(যতক্ষণ পয�ন্ত �তামরা তাওরাত এবং ইনিজল ও অন�ান� িকতাবগুিলেক কােয়ম না

কেরা)। 

এরপের িতিন এর ব�াখ�ায় িলেখেছন:

� ہے 
�
� اور اُنھیں اپنا دستور زندگی بنا�

�
 ���زى کے ساتھ اُن کی پیروى کر�

�
تورات اور انجیل کو قائم کرنے سے مراد را�

(তাওরাত ও ইি�ল কােয়ম করার অথ� হল: ন�ায়পরায়ণতার সােথ এই গ্রন্থগুিলর

অনুসরণ করা এবং এগুিলেক িনেজর জীবনিবধান বানােনা)।
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এখন আমরা একটু ভােলাভােব ল�� কির, আয়ােত উি�িখত اقیموا ি�য়ার

কম�কারক الدین (ধম�) �যেহতু একিট িবমূত� িবষয়, তাই প্রথম অব�ায় বস্তুগত

িজিনেসর ��েত্র আিকমু শব্দিটর �যসব অথ� হয়, �সগুেলা এখােন �কােনাভােবই হেব

না। এটা স্পষ্ট �য, শুধু ি�তীয় অব�ার অথ�গুেলা হেত পাের। �স অগ�গুেলার মেধ� প্রথম

অথ� হে�: প্রকাশ করা বা প্রেয়াগ করা। প্রেয়াগ করার অথ�িট এখােন অবশ�ই হেত

পারেতা, িকন্তু দুিট িবষয় এে�েত্র বাধা হেয় আেছ:

প্রথম িবষয়: যিদ প্রেয়াগ করার অথ� �নওয়া হয়, তাহেল আরিব ভাষার ব�বহারিবিধ

অনুযায়ী উদাহরণস্বরূপ এখােন علٰی فلان (অমুেকর ওপর)-এর উে�খ িকংবা ঊহ�

রাখা জরুির। �যমন, اقیموا الحدود علی الناس এই বােক� علی الناس

উে�খ রেয়েছ। িকন্তু এই আয়ােত এ ধরেনর �কান শেব্দর না উে�খ রেয়েছ, আর না

ঊহ� আেছ বেল �কােনা আলামত পাওয়া যায়। 

ি�তীয় িবষয়: প্রেয়াগ করার অথ� িনেল اقیموا الدین বাক�িটর মেধ� এবং তার সােথ

সম্বন্ধযুক্ত বাক� لا تتفرقوا فیہ-এর মেধ� ঐ িমলিট পাওয়া যায় না, যা একিট বাক�

ও তার সােথ সম্বন্ধযুক্ত বােক�র মেধ� সম্পক� �াপেনর জন� উচ্চতর সািহেত� িবদ�মান

থাকা জরুির। একই সমস�া দাঁড়ােব যিদ এর অনুবাদ ‘প্রকাশ করা’ �নওয়া হয়। لا

এর সােথ ‘প্রকাশ করা’ অথ�িটর �কােনা িমল �দখােনা �কােনাভােবই-تتفرقوا فیہ

সম্ভব নয়, এটা একদম পির�ার। এসব কারেণ এই আয়ােত আিকমু শেব্দর এই অথ�

�কােনাভােবই হেত পাের না। এরপর আরও দুিট অথ� রেয় যায়। �সগুেলা হে�: �ীনেক

পুেরাপুির িঠকঠাক রাখা এবং িনেজর জীবেন একদম ি�র, অনঢ়, সংরি�ত ও বহাল

রাখা। এর সেব�াৎকৃষ্ট উদাহরণ পিবত্র কুরআেন সালাত কােয়ম করার আেদশ।

কুরআেনর অেনক জায়গায় আ�াহতায়ালা এই হুকুমিট এই ‘আকামা’ ি�য়ার মাধ�েম

িদেয়েছন। আর এরপর আ�াহতায়ালা সুরা মাআিরেজ িনেজই এর অথ� এভােব পির�ার

কেরেছন: 

الذَِّينَ هُمْ عَلىَٰ صَلاَتِهِمْ دَائِمُونَ

“যারা িনেজর নামােজর ধারাবািহকতা বজায় রােখ।” (সুরা মাআিরজ, ২৩)
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পুনরায় বলা হেয়েছ: 

وَالذَِّينَ هُمْ عَلىَٰ صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ

“আর যারা তােদর সালােতর যত্ন �নয়।” (সুরা মাআিরজ, ৩৪)

অথ�াৎ যারা িনেজেদর সালােতর উপর ি�র থােক এবং নামাজেক একদম িঠকঠাক,

অনঢ় ও বহাল রােখ। সুতরাং উক্ত আয়ােত উি�িখত اقیموا ি�য়ািট িনঃেসন্দেহ এই

অেথ� ব�বহৃতহেয়েছ। আ�াহতায়ালা এই আয়ােত আমােদরেক যখন জািনেয় িদেয়েছন

�য, িতিন �গাটা মানবজািতেক একই �ীন িদেয়েছন, তখন কথার প্রসে�র দািব এটাই

�য, এই �ীেনর ব�াপাের �য দািয়ত্ব মানুেষর ওপর আেস, তা এক কথায় জািনেয়

�দেবন। �স িহেসেবই আ�াহতায়ালা বেলন: ِیْنَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوْا فِیْہ এই) اقَِیْمُوا الدِّ

�ীনেক সিঠক ও পিরপূণ�ভােব িনেজর জীবেন রক্ষণােবক্ষণ কেরা এবং এর মেধ�

িবি�ন্নতা �তির কেরা না। িবি�ন্নতা বা ُتَتَفَرَّق �তির করার অথ� হে�: মানুষ এই

ইসলােমর ওপর িনেজর জীবনেক পিরপূণ�ভােব প্রিতি�ত করার পিরবেত� িকছু অংশ

পালন কের ও িকছু অংশ �ছেড় �দয় এবং এর মেধ� নানা রকম িবদআত প্রেবশ করায়।

এই কাজ স্পষ্টতই َیْن হুকুমিটর সম্পূণ� পিরপ�ী। (�ীনেক প্রিতি�ত রােখা) اقَِیْمُوا الدِّ

সুতরাং আয়ােতর এই অথ� �নওয়ার �ারা দুিট সম্বন্ধযুক্ত বােক�র মেধ� পুেরাপুির সম্পক�

�ািপত হয়। আর িঠক এ ধরেনর হুকুম কুরআেনর অন� জায়গায়ও �দওয়া হেয়েছ।

�যমন, আ�াহ বেলন: ۵لاَ تَفَرَّقُوْا সবাই িমেল) وَاعْتَصِمُوْا بحَِبْلِ اللّٰہِ جَمِیْعًا وَّ

আ�াহতায়ালার রিশ মজবুতভােব আঁকেড় ধেরা এবং িবি�ন্ন হেয়া না)। এই

িদকিনেদ�শনার সারমম� হে�: এই �ীন গ্রহণ কের আবার পুনরায় �ছেড় �দওয়ার জন�

আ�াহতায়ালা আমােদরেক �দনিন। বরং সকল নবী এবং তােদর উম্মতেদরেক এই �ীন

এই িনেদ�শনার সােথ �দওয়া হেয়েছ �য, তারা �যন সততার সােথ এই �ীনেক �মেন

চেল এবং সিঠকভােব ও সুচারুরূেপ তা পালন কের, িবদআত সৃিষ্ট কের এই �ীেনর

রূপ �যন তারা পিরবত�ন না কের। 

এই আয়ােতর ব�াখ�ায় ইবেন আরািব (রহ.) িলেখন: ای اجعلوہ قائمًا، یرید

دائمًا مستمرًا محفوظًا مستقرًا من غیر خلاف فیہ ولا اضطراب

,এটােক সুসংহত ও ি�র রােখা। অথ�াৎ িনরিবি�ন্ন, সংরিক্ষত ও সুদৃঢ় রােখা) علیہ

এটার ব�াপাের �কােনা ধরেনর িববাদ-িবসংবাদ না কের এবং এিটেত িচড় না ধিরেয়।

[আহকামুল কুরআন]। 

হািদস
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আরিব ভাষার িবিশষ্ট পি�ত ইমাম যামাখশািরর মতও তাই। িতিন তার কাশশাফ গ্রেন্থ

িলেখেছন: والمراد اقامۃ دین الاسلام الذی ھوتوحید اللّٰہ وطاعتہ

والایمان برسلہ وکتبہ وبیوم الجزاء وسائر ما یکون الرجل باقامتہ

এবং এর মােন হেলা: �ীন-ইসলাম িনেজর জীবেন প্রিতি�ত করা, যা) مسلمًا

আ�াহতায়ালার তাওিহদ ও তাঁর অনুগত�, তাঁর রাসুল, আসমািন গ্রন্থ এবং িকয়ামত

িদবেসর উপর ঈমান আনা। �সই সােথ ঐ সকল িবষয়েকও গ্রহণ করা, যা গ্রহণ করার

মাধ�েমই মূলত একজন মানুষ মুসিলম হেত পাের)।

আলুিস (রহ.) িলেখেছন: والمراد باقامتہ تعدیل ارکانہ وحفظہ من ان

:কােয়ম শে�র মাধ�েম �বাঝােনা হেচ্ছ) یقع فیہ زیغ والمواظبۃ علیہ

ইসলােমর িবিধ-িবধােনর উপর সিঠকভােব আমল করা, সমস্ত প্রকার খারাপ বস্তু �থেক

ইসলামেক �হফাজত করা এবং ইসলােমর উপর িনেজর আমলেক ধারাবািহকভােব

বজায় রাখা) [রুহুল মাআিন]। 

উস্তাদ ইমাম আিমন আহসান ইসলািহ (রহ.) িলেখেছন: ‘‘কােয়ম করার অথ�:

ইসলােমর �য িবষয়িট িব�াস করেত হেব, তা স্বচ্ছতার সােথ পিরপূণ�ভােব িব�াস করা

এবং যা পালন করেত হেব, তা সততা ও ন�ায়পরায়ণতার সােথ পালন করা। িনেজর

পিরবার ও আ�ীয় স্বজেনর িদেক এই দৃিষ্ট রাখা �য, তারা �যন ইসলাম �থেক গািফল

না হয়। �সই সােথ এই ব�ব�াও করেত হেব �য, িবদআিত �লাকজন ইসলােমর মেধ�

�যন �কান প্রকার িবদআত প্রেবশ করােত না পাের।” (তাদা�ুের কুরআন)।

উপিরউক্ত আেলাচনা �থেক এটা স্পষ্টভােব প্রমাণ হেয়েছ �য, ইকামেত �ীন বা �ীন

প্রিত�া করার �কান হুকুম উক্ত আয়ােত �দওয়া হয়িন। আর না এটা ইসলােমর ফরজ

িবধােনর মেধ� অন্তভু�ক্ত। বরং আ�াহতায়ালা ঐ আয়ােতর মেধ� �গাটা �ীন-ইসলােমর

সােথ সম্পক�যুক্ত একিট �মৗিলক নীিতগত িদকিনেদ�শনা আমােদর িদেয়েছন।
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কুরআন ও সুন্নােতর মাধ�েম �য ইসলাম আমােদর িনকট �পৗঁেছেছ, তা পিরপূণ�ভােব

িনেজর জীবেন ধারণ করার হুকুম আ�াহতায়ালা উক্ত আয়ােতর মেধ� আমােদর

িদেয়েছন। আর এই �হদােয়েতর দািব অনুযায়ী আমােদর িব�াস ও নীিত-�নিতকতা,

আমােদর ইবাদত ‘নামাজ, �রাজা, হজ, যাকাত’, আমােদর দাওয়াত ও তাবলীেগর

িনয়ম পদ্ধিত, আমােদর রাষ্ট্র, সমাজ এবং যুদ্ধনীিত ইত�ািদ সমস্ত িবিধ-িবধােনর মেধ�

যা িব�াস করার, �সগুেলার প্রিত িব�াস �াপন করা এবং যা পালন করার িবষয়, তা

পিরপূণ�ভােব পালন করেত হেব। তেব তা এজন� নয় �য, এই িবধানগুেলা বা এগুেলার

মধ� �থেক �কােনা একিট িবধান اقیموا শে�র অেথ�র মেধ� রেয়েছ। বরং এজন� �য,

এই িবধানগুেলা কুরআন মািজদ এবং নবী (সা.)-এর সুন্নােতর আেলােক َیْن এর-الدِّ

অন্তভু�ক্ত, আর উক্ত আয়ােত আমােদর িনেদ�শনা �দওয়া হেয়েছ �য, �ীন ইসলামেক

�যন আমরা আমােদর িনেজর জীবেন পিরপূণ�ভােব ধারণ কির। �সই সােথ ইসলামেক

িছন্ন-িভন্ন করা এবং এর মেধ� িবদআত প্রেবশ করােনা �থেক িবরত থািক। এটা আলাদা

�কােনা িবধান নয়, বরং সবগুেলা িবধানেক পিরপূণ�ভােব পালন করার িনেদ�শনা।

হািদস
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কুরবািনর উে�শ� আ�াহর প্রিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। পশু কুরবািনর মাধ�েম আমরা

আ�াহর কােছ প্রতীকীভােব এটা প্রমাণ কির �য, আমরা আ�াহর িনকট আত্মসমপ�ণ

কেরিছ। আমরা িনেজেদর প্রােণর িবিনমেয় পশু কুরবািন করার মাধ�েম প্রতীকীভােব

এই কথার জানান িদই �য, আমরা আ�াহর জন� িনেজর জীবন উৎসগ� করেত সব�দা

প্রস্তুত। কুরবািনর মাধ�েম আমরা আ�াহর প্রিত �য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কির, তার মহান

উদাহরণ হযরত ইবরািহম (আ.) বহু আেগই পৃিথবীর মানুেষর সামেন উপ�াপন

কেরেছন। কুরবািন সম্পেক� পিবত্র কুরআেন বলা হেয়েছ:

لكَِ ىٰ مِنكُمْ�ۚ كَذَٰ
َ
لنَ يَنَالَ اللهََّ لحُُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالهُُ التَّقْو

رِ المُْحْسِنِينَ وا اللهََّ عَلىَٰ مَا هَدَاكُمْ�ۗ وَبَشِّ
ُ
هَا لكَُمْ لتُِكَبِّر

َ
ر  سَخَّ

“আ�াহর কােছ না এগুেলার মাংস �পৗঁছায়, না এগুেলার রক্ত। বস্তুত তাঁর কােছ �কবল

�তামােদর তাকওয়া �পৗঁছায়। এভােবই আ�াহ এগুেলােক �তামােদর জন� বশীভূত

কেরেছন �যন আ�াহ �তামােদরেক �য �হদােয়ত িদেয়েছন, তার জন� �তামরা আ�াহর

বড়ত্ব �ঘাষণা কেরা। (এটা তােদর পথ, যারা উত্তম প�া অবলম্বন কের) আর (�হ

নবী), আপিন উত্তম প�া অবলম্বনকারীেদর সুসংবাদ �দন।” (সুরা হজ্জ, ৩৭)

কুরবািনর ল��-উে�শ� ও
িবিধ-িবধান

ইশরাক বাংলা ২৪ জুন

জােভদ আহেমদ গািমিদ



কুরবািনর ল��-উে�শ�

ও িবিধ-িবধান

 কুরবািনর িবিধ-িবধান 

মুসলমানেদর ইজমা ও তাওয়াতুেরর মাধ�েম কুরবািনর �য িবিধ-িবধান আমােদর

কােছ �পৗঁেছেছ, তা িনম্নরূপ: 

কুরবািন করেত হেব গৃহপািলত চতুষ্পদ জন্তু িদেয়। �য প্রাণীেক কুরবািন করা হেব,

�সই প্রাণী অবশ�ই শারীিরক ত্রুিটমুক্ত হেব। ঈদুল আজহা উপলে� ১০ই িজলহজ

ঈেদর নামাজ আদােয়র পর পশু কুরবািন করেত হেব। সুরা হেজ্জর ২৬ নম্বর আয়ােত

এই িবষয়েক “ٍعْلوُْمَات িহেসেব উে�খ করা হেয়েছ। (�াত িদনসমূহ) ”أيََّامٍ مَّ

পািরভািষক অেথ� এ িদনগুেলােক ‘আইয়ােম তাশিরক’ (তাশিরেকর িদনসমূহ) বলা

হয়। কুরবািনর পাশাপািশ এই িদনগুেলােত আরও একিট সু�াত প্রচিলত রেয়েছ এবং

�সিট হে�: প্রেত�ক নামােজর জামােতর পর তাকিবর ধ্বিন উ�ারণ করা। নামােজর

পর তাকিবর বলার এই িবধান সাধারণভােব �দয়া হেয়েছ। শরীয়েত এর জন� িনিদ�ষ্ট

�কােনা বাক� বা শব্দ বাধ�তামূলক করা হয়িন। কুরবািনর �গাশত মানুষ িনেজরাও

�কােনা ি�ধা ছাড়াই �খেত পাের এবং অন�েদরেকও খাওয়ােত পাের। কুরআন এই

িবষেয় স্পষ্টভােব বলা হেয়েছ: 

ۚ� َ ّ
طْعِمُوا القَْانِعَ وَالْمُعْتَر

َ
فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلوُا مِنْهَا وَأ

 

“(কুরবািন করার পর) যখন এগুেলা কাত হেয় পেড় যােব, তখন এগুেলা �থেক

�তামরা আহার কেরা, আর অল্পেত তুষ্ট দিরদ্র ও না �পের যাঁচেত আসা দিরদ্রেকও

আহার করাও।” (সুরা হজ্জ, ৩৬)

এগুেলাই কুরবািনর িবিধ-িবধান। এছাড়াও রাসুল (সা.) কুরবািন সম্পেক� �বশ িকছু

িনেদ�শনা িদেয়েছন, তা িনেচ তা তুেল ধরা হেলা:

ইশরাক বাংলা ২৫ জুন



যারা কুরবািন করেবন, তােদর জন� কুরবািনর আেগ নখ ও চুল কাটা িনিষদ্ধ করা

হেয়েছ। [সিহহ মুসিলম: ৫১২১]

কুরবািন অবশ�ই ঈেদর নামােজর পের করেত হেব। যিদ ঈেদর নামােজর আেগ

কুরবািন করা হয়, তেব �সটা সাধারণ পশু জবাই িহেসেব িবেবিচত হেব। [সিহহ

বুখাির: ৫৫৬০–৫৫৬২, সিহহ মুসিলম: ৫০৬৪, ৫০৬৯, ৫০৭৯]

উপযুক্ত বয়েসর পশু �ারা কুরবািন করেত হেব। এে�ে� ছাগেলর বয়স এক

বছর, গরু বা ষাঁড় কমপে� দুই বছর এবং উট কমপে� পাঁচ বছেরর হেত হেব।

যিদ উপযুক্ত বয়েসর পশু না পাওয়া যায়, তেব এর �থেক কম বয়েসর পশু

কুরবািন করা �যেত পাের। [সিহহ মুসিলম: ৫০৮২, আবু দাউদ: ২৭৯৯, নাসািয়:

৪৩৮৩] 

গরু, ষাঁড় বা উট কুরবািনর ��ে� একািধক ব�িক্ত অংশগ্রহণ করেত পারেব।

এমনিক সাতজন পয�ন্ত অংশগ্রহণ করেলও �কােনা আপি� �নই। [সিহহ মুসিলম:

৩১৮৬] হািদেস এেসেছ, একিট উেটর কুরবািনেত স্বয়ং রাসুল (সা.)-এর

উপি�িতেত দশজন ব�িক্ত শিরক হেয়িছল এবং রাসুল (সা.) তােদরেক িনেষধ

কেরনিন । [িতরিমিজ: ১৫০১, নাসািয়: ৪৩৯৭–৪৩৯৮]

নফল ইবাদত িহেসেব ঈদুল আজহার বাইের অন� সমেয়ও কুরবািন করা �যেত

পাের। উদাহরণস্বরূপ, �কােনা িশশুর জন্ম হেল রাসুল (সা.) িনেজও কুরবািন

কেরেছন এবং অন�েদরও উৎসািহত কেরেছন। [সিহহ বুখাির: ৫৪৭২, আবু

দাউদ: ২৮৪১]

তাফিহমুল আসার
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কুরবািনর ল��-উে�শ�

ও িবিধ-িবধান



এ িবষেয় �কােনা সে�হ �নই ‘িখলাফত’ শব্দিট বহু শতাব্দী ধের একিট পিরভাষা

িহেসেব ব�বহৃত হেয় আসেছ। িকন্তু ‘িখলাফত’ শব্দিট �ীেনর �কােনা পিরভাষা নয়।

�কােনা পিরভাষা রািজ, গাজািল, আল-মাওয়ারিদ, ইবেন হাজম বা ইবেন খালদুন

�তির করেল অথবা মুসলমানরা �কােনা শব্দ িনিদ�ষ্ট অেথ� ব�বহার করেলই, তা �ীেনর

পিরভাষা হেয় যায় না। 

�ীেনর পিরভাষা আ�াহ এবং তাঁর রাসুল �ারা গিঠত হয় এবং তখনই গ্রহণেযাগ� হয়,

যখন এর পািরভািষক অেথ�র পেক্ষ কুরআন, হািদস বা অন�ান� ঐশী গ্রে�র দিলল

থােক। নামাজ, �রাজা, হজ ও উমরাহ ইত�ািদ �ীেনর পিরভাষা, কারণ আ�াহ এবং

তাঁর রাসুলগণ এ শব্দগুেলােক �ীেনর পিরভাষার ময�াদা িদেয়েছন। এছাড়াও িবিভন্ন

�ােন এগুেলােক পািরভািষক অেথ� ব�বহার কেরেছন। পক্ষান্তের িখলাফত শব্দিট আরিব

ভাষার একিট সাধারণ শব্দ। যা প্রিতিনিধত্ব, উত্তরািধকার এবং শাসন ও ক্ষমতা অেথ�

ব�বহৃত হয়। শব্দিট কুরআন ও হািদেসর সব�ত্র এই শািব্দক অেথ�ই ব�বহৃত হেয়েছ।

িখলাফত

�সয়দ মনজুরুল হাসান 

ইশরাক বাংলা ২৭ জুন

জােভদ আহেমদ গািমিদ



‘খিলফা’এবং ‘িখলাফত’ শব্দ অপিরবিত�ত �রেখ �য আয়াতগেলা অনুবাদ করা হেয়েছ

মানুষেক এ কথা �বাঝােনার জন� �য, এই শব্দগেলা িনিদ�ষ্ট পািরভািষক অেথ� ব�বহৃত

হেয়েছ, �সই আয়াতগেলার অথ� িনভ�রেযাগ� কুরআেনর অনুবাদ এবং তাফিসের

�দখেত পােরন। তাহেল মূল িবষয়িট স্পষ্ট হেব এবং মন্তব� করার মেতা �কােনা বাক�

আপনার িনকট থাকেব না। �যভােব আমার একজন িব�ান সমােলাচেকরও িছল না।

আিম এখােন দুইজন স�ািনত আেলেমর অনুবাদ তুেল ধরিছ:

১. সুরা বাকারা, আয়াত নম্বর:৩০

ضِ خَليِفَةً
ْ
ر

َ
نيِّ جَاعِلٌ فيِ الأْ

بّكَُ للِمَْلاَئكَِةِ إِ َ
وَإذِْ قَالَ ر

“আর যখন �তামার রব �ফেরশতােদরেক বলেলন, আমােক পৃিথবীেত নােয়ব বানােত

হেব।” (শাহ আব্দুল কািদর) 

“আর যখন �তামার রব �ফেরশতােদরেক বলেলন, আিম পৃিথবীেত নােয়ব সৃিষ্ট করেত

যাি�।” (মওলানা মাহমুদ হাসান)

২. সুরা �সায়াদ, আয়াত নম্বর: ২৬

ضِ فاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالحَْقِّ
ْ
ر

َ
يَا دَاوُودُ إنَِّا جَعَلنَْاكَ خَليِفَةً فيِ الأْ

“�হ দাউদ, আিম �তামােক পৃিথবীেত নােয়ব বািনেয়িছ, সুতরাং তুিম মানুেষর মেধ�

ন�ায় িবচার কেরা।” (শাহ আবদুল কািদর)

“�হ দাউদ, আিম �তামােক পৃিথবীেত নােয়ব বািনেয়িছ, সুতরাং তুিম মানুেষর মেধ�

ন�ায় িবচার কেরা।” (মওলানা মাহমুদ হাসান)

৩. সুরা নুর, আয়াত নম্বর: ৫৫ 

الحَِاتِ ليََسْتَخْلفَِنَّهُمْ وَعَدَ اللهَُّ الذَِّينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ

ضِ كَمَا اسْتَخْلفََ الذَِّينَ مِن قبَْلِهِمْ
ْ
ر

َ
 فيِ الأْ

িনব�ািচত প্রবন্ধ
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“আ�াহ তােদরেক প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন, যারা �তামােদর মেধ� ঈমান এেনেছ এবং

যারা সৎকম� কেরেছ, পের তােদর শাসন ক্ষমতা দান করেবন। �যমন শাসন ক্ষমতা

�দওয়া হেয়িছল তােদর পূব�সূরীেদর।” (শাহ আবদুল কািদর)

“আ�াহ তােদর সােথ প্রিতশ্রুিত কেরেছন, যারা �তামােদর মেধ� িব�াস �াপন কেরেছ

এবং সৎকম� কেরেছ, িতিন অবশ�ই তােদরেক �দেশর শাসন ক্ষমতা �দেবন, �যমন

শাসন ক্ষমতা িদেয়িছেলন তােদর পূব�বত�ী �লাকেদর।” (মওলানা মাহমুদ হাসান)

নােয়ব এবং শাসক শব্দ দুিট এই আয়াতগুেলােত خَلِیْفَۃ ও اِسْتِخْلاَف শেব্দর

অনুবাদ িহেসেব এেসেছ। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট �য এই শব্দ দুিট �ীেনর পিরভাষা নয়।

যিদ না �কউ এই কথা বেল �য, আরিব ভাষার প্রিতিট শব্দ, যা কুরআেন ব�বহৃত

হেয়েছ, তা �ীেনর পিরভাষা। হািদস ও আসার �ক্ষে� একই কথা প্রেযাজ�। 

�কননা ‘িখলাফত’ এবং এ সম্পিক�ত সমস্ত শব্দ উপের উে�িখত অেথ�ই ব�বহৃত

হেয়েছ। এমনিক উত্তরািধকােরর অেথ� خَلِیْفَۃ শব্দিট আ�াহতায়ালার জন�ও ব�বহৃত

হেয়েছ।

এই কারেণই, ‘সিঠক পেথ পিরচািলত সরকার’ বা ‘নবুয়েতর পথ অনুসারী সরকার’

�বাঝােনার জন� িখলাফত শব্দিট যেথষ্ট নয়। বরং এর সােথ ‘রািশদা’ এবং ‘আলা

িমনহািজন নুবুওয়াহ’-এর মেতা বাক�াংশ �যাগ করেত হয়। এ ধরেনর অিভব�ি�েক

অনুমান কের আেলমরা িখলাফত শব্দেক একিট পিরভাষা বািনেয়েছন। এই দৃিষ্টেকাণ

�থেক িখলাফত শব্দিট অবশ� মুসলমানেদর রাজৈনিতক ও সমাজিব�ােনর একিট

পিরভাষা হেত পাের, �যমন িফকহ, কালাম, হািদস ইত�ািদ। িকন্তু এিট �ীেনর পিরভাষা

নয়। এছাড়াও বলা হেয় থােক পৃিথবীেত মুসলমানেদর একিট একক শাসন ব�ব�া থাকা

উিচত এবং এিট ইসলােমর হুকুম। এ িবষেয় �যেকান �ানী ব�ি�, িযিন কুরআন

সম্পেক� অবিহত, িতিন জােনন �য, একথা কুরআন �থেক স্পষ্টভােব প্রমািণত নয়। 

তেব এই দািবর পেক্ষ দুিট হািদস উপ�াপন করা হয়। এর মেধ� একিট হািদস হেলা,

রাসুল (সা.) বেলেছন, বিন ইসরাইলেক নবীরা শাসন করেতন। অতঃপর যখন একজন

নবী পৃিথবী �থেক চেল �যেতন, তখন অন� একজন নবী তার �ােন আসেতন। িকন্তু

আমার পর আর �কােনা নবী �নই, তেব শাসকরা থাকেবন, এবং তারা অেনক হেব। 

িনব�ািচত প্রবন্ধ
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প্রশ্ন করা হেলা, তােদর সম্পেক� আপিন আমােদর কী িনেদ�শ িদেবন? রাসুল (সা.)

বলেলন, পূব�বত�ী শাসেকর সােথ আনুগেত�র চুিক্ত পূণ� কেরা, এরপর তার পরবত�ী

শাসেকর সােথ।

ি�তীয় হািদসিট হেলা, যখন দুইজন শাসেকর শপথ গ্রহণ করা হয়, তখন ি�তীয়

শাসকেক হত�া কেরা।

ি�তীয় হািদেসর সনদ িনেয় িবতক� রেয়েছ। এরপেরও যিদ এটােক গ্রহণেযাগ� ধরা হয়,

তবুও এই সত�তা অ�ীকার করা সম্ভব নয় �য, এই হািদসগুিলেত তা বলা হয়িন, যা

এসব �থেক প্রমাণ করার �চ�া করা হে�।

এখােন বলা হেয়েছ, যিদ মুসলমানরা তােদর রাষ্ট্র ব�বস্থার জন� �কােনা ব�িক্তর হােত

শপথ গ্রহণ কের এবং এর পর যিদ অন� �কউ িবে�াহ কের ও মানুষেক শপথ গ্রহেণর

আ�ান জানায় তাহেল প্রিতিট মুসলমানেক প্রথম শপেথ অিবচল থাকেত হেব।

তদুপির, যিদ ি�তীয় ব�িক্ত তার শাসেনর �ঘাষণা �দয় এবং িকছু মানুষ তার শপথ

গ্রহণ কের, তেব তােক হত�া করেত হেব। এিট এমন একিট িদক িনেদ�শনা, যা সকেলর

িনকট �যৗিক্তক। 

রাসুল (সা.)-এর দুিনয়া �থেক িবদায় �নয়ার পর, যখন আনসারেদর মেধ� একজন

এই প্র�াব িদেয়িছেলন �য, আনসার এবং মুহািজরেদর মেধ� িভন্ন িভন্ন শাসক িনযুক্ত

করা �হাক, তখন হযরত ওমর (রা.) এই নীিত অনুযায়ী বেলিছেলন �য, এটা দুিট

তেলায়ােরর জন� একিট �খলার মেতা। হযরত আবু বকর (রা.) এ সময় মানুষেক

সতক� কের বেলিছেলন, একিট সা�ােজ� দুজন শাসক থাকেত পাের না। কারণ এর

ফেল কেঠার িবেরাধ সৃি� হেব, সুস্থ সমাধােনর বদেল িবশৃঙ্খলা বৃি� পােব এবং পুেরা

ব�বস্থাপনা �ভেঙ পড়েব। 

িনব�ািচত প্রবন্ধ
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এছাড়াও রাসুল (সা.) মানুেষর মেধ� �য ব�ব�া �রেখ িগেয়িছেলন, তার পিরবেত�

একিট নতুন ব�ব�াপনা উদ্ভব হেব এবং অথ�াৎ একিট সা�ােজ� দুইজন শাসক থাকেব।

এই বণ�নাগুিলর যিদ আ�াহর রাসুল (সা.)-এর �থেক সিঠকভােব প্রমািণত হয়, তেব

আপিন যা বেলেছন, তা িঠক িছল। িকন্তু এটা �কােনা সিঠক যুিক্ত হেত পাের না।

ইসলাম যিদ তার অনুসারীেদর পৃিথবীেত একক রাষ্ট্র বা সরকার ব�ব�া প্রিতষ্ঠার

িনেদ�শ �দয়, তাহেল আেমিরকা, ি�েটন বা পৃিথবীর অন� �কােনা �দেশ অিধকাংশ মানুষ

ইসলাম গ্রহণ করেল এই হািদস ও আয়ােতর আেলােক তারা তােদর �দেশ আলাদা

সরকার প্রিতষ্ঠা করেত পারেবন না। যিদ কের তেব তারা পাপ করেছ, �যমন বত�মােন

প্রায় প�াশিট �দেশর মুসলমানরা করেছ। 

আেলমেদরেক সতক� থাকেত হেব �য, আ�ার �ীেন যা রেয়েছ, তা ততটুকুই রাখা

উিচত। �কােনা আিলম, ফিকহ বা মুহাি�েসর এই অিধকার �নই তারা মানুষেক এমন

িনেদ�শ প্রদান করেব, �য িনেদ�শ তােদর প্রিতপালক তােদরেক �দনিন। 

আিম এ িবষেয় িলেখিছ এবং পুনরায় বলিছ, �যসব �দেশ মুসলমানরা সংখ�াগিরষ্ঠ,

�সখােন একিট সংযুক্ত রাষ্ট্র প্রিতষ্ঠা করা আমােদর আকা�া হেত পাের। এজন� আমরা

সংগ্রামও করেত পাির। তেব এই ধারণার �কােনা িভি� �নই �য, এিট ইসলােমর

শরীয়েতর িবধান যা লঙ্ঘন করেল মুসলমানেদর পাপ হেব।

িনব�ািচত প্রবন্ধ
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দিলল। হািদস মূলত রাসুল (সা.)-এর জীবনচিরত, উত্তম আদশ�, �ীেনর ব�াখ�া-

িবে�ষণ, কুরআেনর তাফিসর, ইজিতহাদ এবং অন�ান� ঐিতহািসক �প্র�াপটেক �কন্দ্র

কের সংকিলত হেয়েছ। সুতরাং অবশ�ই হািদসেক কুরআেনর আেলােক, যুি� ও

�ােনর িভিত্তেত এবং মুহাি�সগেণর িনধ�ািরত নীিতমালার আেলােক যাচাই-বাছাই

করেত হেব। �কােনা হািদস িনভ�রেযাগ�তার মানদে� উত্তীণ� হেল তা অনুসরণ করা

মুসিলমেদর জন� বাধ�তামূলক, কারণ এিট কুরআেনর িনেদ�শ। তেব মেন রাখা জরুির,

কুরআেনর মেতা ইজমা ও তাওয়াতুেরর িভিত্তেত হািদস আমােদর কােছ �পৗঁেছিন।

হািদস আমােদর কােছ একক বণ�না (খবর-ই ওয়ািহদ) রূেপ �পৗঁেছেছ। অতএব

বুখািরসহ অন�ান� হািদসগ্রন্থ ওিহর মেতা �ীেনর �কােনা চূড়ান্ত উৎস নয়, এগুেলা

ঐিতহািসক দিলল। 

িবিশষ্ট ইসলামী িচন্তািবদ ও দাশ�িনক জােভদ আহেমদ গািমিদ সিহহ বুখািরর

িশেরানামেক উ�ৃত কের বেলেছন �য, এই গ্রেন্থর িশেরানামই প্রমাণ কের এিট একিট

ইিতহােসর গ্রন্থ। 

ইমাম বুখািরর গ্রন্থ : ওিহ
নািক ইিতহাস?

মুহাম্মদ হাসান ইিলয়াস

ইশরাক বাংলা ৩২ মাচ�



দিক্ষণ এিশয়ার আেরকজন িবিশষ্ট হািদস িবশারদ মাওলানা মানািযর আহসান িগলািন

(রহ.) সিহহ বুখাির সম্পেক� তার গ্রন্থ ‘তাদিভেন হািদেস’-এর মেধ� িলেখেছন:

“সিত� বলেত, রাসুল (সা.)-এর যুেগর মহত্তম, িবস্ময়কর ও �বপ্লিবক ইিতহােসরই

নাম হািদস। হািদসশাে�র সব�ে�ষ্ঠ ইমাম—ইমাম বুখাির তার গ্রেন্থর �য নাম �রেখেছন,

�কবল তার িদেকই লক্ষ করেলই আিম যা বেলিছ, তা সহেজই বুঝেত পারেবন। যারা

�বােঝন, তারা সবসময়ই এই িবদ�ােক এমন দৃিষ্টভিঙ্গেতই �দেখেছন। ইমাম বুখাির

তার গ্রেন্থর নাম �রেখেছন: ‘আল-জািম’ আস-সিহহ আল-মুসনাদ আল-মুখতাসার িমন

উমুির রাসুিল�াহ (সা.) ওয়া আয়�ািমিহ’—অথ�াৎ ‘রাসুল (সা.)-এর িবষয়াবিল ও

জীবেনর িদনগুেলার উপর িনভ�র কের সংকিলত, সংিক্ষপ্ত সিহহ গ্রন্থ।’” 

অেনেক বেলন, সিহহ বুখািরর িকছু পা�ুিলিপর িশেরানােম ‘ওয়া সুনািনিহ’ শব্দিটও

যুক্ত আেছ। যার অথ� দাঁড়ায় রাসুল (সা.)-এর সু�ােতর বণ�না। সুতরাং সিহহ বুখাির

�কােনা ইিতহােসর গ্রন্থ নয়, বরং এিট সু�ােতর একিট স্বতন্ত্র ও পূণ�াঙ্গ সংকলন। তােদর

এ কথা িঠক �য, সিহহ বুখািরর িকছু পা�ুিলিপর িশেরানােম ‘ওয়া সুনািনিহ’ শব্দিট যুক্ত

আেছ। িকন্তু তােদর যুিক্ত সিঠক নয়। �কননা সিহহ বুখািরর প্রাচীন পা�ুিলিপেত

িশেরানাম বণ�নার �ক্ষে� যেথষ্ট পাথ�ক� �দখা যায়। িকছু পা�ুিলিপেত িশেরানাম িহেসেব

‘রাসুলু�াহ (সা.)-এর িবষয়াবিল ও িদনগুিল’ ব�বহৃত হেয়েছ, আবার িকছু

পা�ুিলিপেত ‘ওয়া সুনািনিহ’ (এবং তার সু�াতসমূহ) শব্দিটও যুক্ত রেয়েছ। 

এ ধরেনর পাথ�ক� প্রমাণ কের �য, এিট একিট ইিতহােসর গ্রন্থ। কারণ ইিতহােসর গ্রন্থ

ব�তীত এ ধরেনর �বিচ�� �তির হওয়া সম্ভব নয়। িশেরানােমর এই �বিচ�� এ গ্রেন্থর

ঐিতহািসক িবকােশর একিট শিক্তশালী প্রমাণ বহন করেছ। যাইেহাক, �যসকল

িনভ�রেযাগ� মুসিলম হািদস িবশারদ সিহহ বুখািরর পা�ুিলিপ সংকলন কেরেছন তােদর

�কউই ‘ওয়া সুনািনিহ’ শব্দিট সিহহ বুখািরর িশেরানােম যুক্ত কেরনিন।

িনব�ািচত প্রবন্ধ
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�যমন, মুহা�াদ ইবনু ইউসুফ আল-ফারাবির (মৃতু� ৩২০ িহজরী), আবু যর আল-

�হরিভ (মৃতু� ৪৩৪ িহজরী), ইবনু তািহর আল-মকিদিস (মৃতু� ৫০৭ িহজরী), তারা

সকেলই িছেলন সিহহ বুখািরর পাণ্ডুিলিপ সংকলক এবং তারা �কউই ‘ওয়া সুনািনিহ’

শব্দিট িশেরানােম যুক্ত কেরনিন। একইভােব ইবনু খায়র আল-ইশিবিল (মৃতু� ৫৭৫

িহজরী), িযিন সূিচিবশারদ িহেসেব খ�াত, িতিন তার বইেয়র মেধ� সিহহ বুখািরর

িশেরানােম ‘ওয়া সুনািনিহ’ শব্দিট যুক্ত কেরনিন।

এছাড়াও ‘ওয়া সুনািনিহ’ শব্দিট সিহহ বুখািরর িশেরানােম যুক্ত থাকা �কােনা জিটলতা

�তির কের না। �কননা এই গ্রেন্থর অভ�ন্তরীণ কাঠােমা প্রমাণ কের �য, এিট একিট

ঐিতহািসক গ্রন্থ। তৎকালীন সমেয় ইিতহােসর গ্রন্থ এভােবই সংকিলত হত। 

এ সম্পেক� ইমাম শািতিব (রহ.) বেলন: 

“ইিতহাস হেলা �সই শাস্ত্র, যার মাধ�েম পূব�বত�ী জািত, নবী এবং তােদর মেতা অন�ান�

ব�িক্তেদর অব�া জানা যায়। তােদর ধম�ীয় ও দুিনয়ািব জীবেন কী কী ঘটনা ঘেটিছল

তা জানা যায়। এেত মুতাওয়ািতর ও আহাদ উভয় ধরেনর খবরই অন্তভু�ক্ত। কারণ

এগুিল সবই ঘেট যাওয়া ঘটনার বণ�না।” (মুওয়াফাকাত, খণ্ড ২, িকতাবুল ইলম, পৃ�া:

৬০)

ইবনু খালদুন তার মুকাি�মােত িলেখেছন: 

“হািদস হেলা রাসুল (সা.)-এর সূে� প্রাপ্ত সংবাদ, যা সাহাবা, তােবঈন এবং পের

িবিভন্ন শহেরর আেলমরা বণ�না কেরেছন। অিধকাংশ ��ে�ই এিট ইিতহােসর বণ�নার

সংকলন।” 

ইমাম খিতব বাগদািদ তাঁর ‘আল-িকফায়াহ িফ ইলিমর-�রওয়ায়াহ’ গ্রেন্থ িলেখেছন: 

“�যসব খবর নবী (সা.)-এর �থেক বিণ�ত, �সগুেলা বণ�না করেত হেল তদন্ত এবং

সতক�তার প্রেয়াজন। কারণ এগুিল ধম�ীয় িবিধ-িবধান এবং নবী (সা.)-এর সীরােতর

ঐিতহািসক দিলল।”

িনব�ািচত প্রবন্ধ
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ইমাম ইবনু আবদুল বার হািদস সম্পেক� বেলেছন: 

“আর �যসব আহাদ (একক) বণ�না (হািদস) রেয়েছ, �সগুেলা অনুমানিভি�ক, এগুেলা

িনি�ত �ান প্রদান কের না এবং এগুেলার উপর আমল করা বাধ�তামূলক, তেব

এগুেলা �থেক িনি�ত �ান লাভ হয় না।” (তামিহদ, খণ্ড ১, পৃ�া: ২-৩)

সুতরাং আমােদর িবখ�াত হািদস িবশারদগণ বহু আেগ �থেকই হািদসগ্রন্থগুেলােক

ঐিতহািসক দিলল িহেসেব �ীকৃিত িদেয়েছন। তারা এগুেলােক �ীেনর চূড়ান্ত দিলল

িহেসেব কুরআন ও সু�ােতর উপের প্রাধান� �দনিন। তারা আমােদর িশ�া িদেয়েছন,

অবশ�ই হািদস অনুসরণ করেত হেব, তেব তা যাচাই-বাছাই কের এবং ঐিতহািসক

দিলল িহেসেব; ওিহ বা �ীেনর অকাট� উৎস িহেসেব নয়।

িনব�ািচত প্রবন্ধ
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এই পৃিথবীেক মূলত পরী�ার জন� সৃি� করা হেয়েছ। আর এই পরী�ার চূড়ান্ত

পিরণিত হে�: কেম�র িভি�েত মানুষেক পুর�ার ও শািস্ত প্রদান করা। পুর�ার ও

শািস্তর জন� আ�াহতায়ালা িকয়ামেতর িদন িনধ�ারণ কেরেছন। আ�াহতায়ালা তাঁর

িনধ�ািরত িকয়ামত িদবেসর অকাট�তা প্রমােণর জন� এই দুিনয়ােতই ‘িকয়ামেত ছুগরা

বা �ছােটা িকয়ামত প্রিত�া কের �দিখেয়েছন, িঠক �যভােব ’(قیامتصغریٰ)

�ব�ািনক �কােনা িবষেয়র সত�তা প্রমােণর জন� �সটােক পরী�াগাের

(laboratory) �ফেল প্রমাণ �পশ করাহয়।

এমনিট করার জন� আ�াহতায়ালা �য পদ্ধিত অবলম্বন কেরেছন, তা এরুপ: িতিন �য

জািতর কােছ চাইেতন তাঁর রাসুল পাঠােতন এবং তাঁর রাসুল ঐ জািতর কােছ সত�েক

চূড়ান্তরূেপ তুেল ধরেতন। সত�েক এমন চূড়ান্তভােব তুেল ধরােক বলা হয় ‘ইতমােম

হু�াত’। আ�াহর রাসুলগণ িনজ িনজ জািতর িনকট সত�েক চূড়ান্তরূেপ তুেল ধরা তথা

ইতমােম হু�ােতর কাজিট সম্পন্ন করেতন। এরপর পূণ�ইনসােফর সােথ ঐ জািতর

ভাগ� ফায়সালা এই পৃিথবীেতই করা হেতা। এই ফায়সালা এভােব বাস্তবািয়ত হেতা

�য, যারা রাসুেলর উপর ঈমান আনেতা, তােদরেক নাজাত �দয়া হেতা এবং

অ�ীকারকারীেদর জন� এই পৃিথবীেতই আ�াহতায়ালার আজাব নািযল হেতা এবং

রাসুেলর অ�ীকারকারীেদর জিমন �থেক িচরতের মুেছ �দয়া হেতা অথবা তােদরেক

িচর�ায়ী পরাধীনতার লাঞ্ছনাময় জীবেনর শািস্ত প্রদান করা হেতা। 

ইতমােম হু�াত
জােভদ আহেমদ গািমিদ

ইশরাক বাংলা ৩৬ জুন



পিবত্র কুরআেন হযরত নুহ (আ.)-এর জািত, আদ ও সামুদ জািত, হযরত লুত (আ.)-

এর জািত, এছাড়াও িবিভন্ন জািতর �যসব ঘটনা বিণ�ত হেয়েছ, তা এই শািস্তরই

িববরণ।

কুরআেন বলা হেয়েছ, রাসুলেদর তরফ �থেক ‘ইতমােম হু�াত’ সম্পন্ন না করা পয�ন্ত

এই শািস্ত কখেনাই �কােনা জািতর উপরআেসিন। আ�াহতায়ালা বেলন: 

سُولاً
َ
بِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ ر ا مُعَذِّ وَمَا كُنَّ

“আিম ততক্ষণ পয�ন্ত শািস্ত �দই না, যতক্ষণ না একজন রাসুল পাঠাই।” (সুরা বিন

ইসরাইল, ১৫)

এখােন প্রশ্ন আসেত পাের, এই ইতমােম হু�াত কীভােব সম্পন্ন হয়? পিবত্র কুরআেনর

সুস্পষ্ট বণ�না �থেক জানা যায় �য, ইতমােম হু�ােতর জন� িতনিট িবষয় অত�ন্ত

জরুির।

আ�াহর রাসুল পৃিথবীেত উপি�ত থাকেবন এবং িতিন �কােনা জািতেক তার

উপর ঈমান আনেত আ�ান জানােবন।

আ�ানকৃত ঐ জািতেক এই পিরমাণ অবকাশ �দয়া হেব �যন তারা রাসুলেক

স্বচেক্ষ �দখেত এবং তার মুখ �থেক আ�াহতায়ালার পয়গাম সরাসির শুনেত

পাের। 

ফািস� স্তবক:

 
�
  روے وآواز پیمبرمعجزہ �

পয়গাম্বরেদর �চহারা ও কথা মুেজজা স্বরূপ।

রাসুল এবং তার স�ী-সািথেদর সােথ আ�াহতায়ালার সম্পক� ও সাহােয�র

বিহঃপ্রকাশ তােদর �চােখর সামেন এমনভােব ঘটেব �য, এই ব�াপাের ি�তীয়

�কােনা মত প্রকােশর সুেযাগ থাকেব না।

িনব�ািচত প্রবন্ধ
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আ�াহতায়ালা বেলন:

سُلِ ُّ
ةٌ بَعْدَ الر لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلىَ اللهَِّ حُجَّ

“�যন এই রাসুলেদর সতক� করার পর মানুেষর জন� আ�াহর সামেন �কােনা ওজর

�পশ করার সুেযাগ না থােক।” (সুরা িনসা, ১৬৫)

এরপরই অ�ীকারকারীেদর উপর শািস্ত �নেম আেস। যিদ রাসুল ও তার স�ী-সািথেদর

শি� ও সামথ�� থােক, তাহেল অ�ীকারকারীেদর উপর এই শািস্ত বাস্তবায়ন করা হয়

রাসুেলর অনুসারীেদর মাধ�েম; আর তােদর শি� ও সামথ�� না থাকেল

�ফেরশতােদরেক এই শািস্ত প্রদােনর জন� আ�াহর পক্ষ �থেক হুকুম �দয়া হয়। নবী

মুহাম্মদ (সা.) আ�াহতায়ালার রাসুল িছেলন এবং পৃিথবীর বুেক �শষবােরর মেতা এই

িকয়ামেত ছুগরা বা �ছােটা িকয়ামত ঘটােনার জন� আ�াহ তােক পািঠেয়িছেলন। তাই

রাসুল (সা.)-এর পক্ষ �থেক ‘ইতমােম হু�াত’ সম্পন্ন হওয়ার পর তার সাহািবেদরও

হুকুম �দয়া হেয়িছল তারা �যন রাসুল (সা.)-এর অ�ীকারকারীেদর উপর

আ�াহতায়ালার শািস্তর এই ফায়সালা বাস্তবায়ন কের। 

এই িবষেয় পিবত্র কুরআেন আরেবর মুশিরকেদর সম্পেক� বলা হেয়েছ:

مُ فاَقتُْلوُا المُْشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ 
ُ
 الحُْر

ُ
شْهُر

َ
فإَِذَا انسَلخََ الأْ

لاَةَ  قَامُوا الصَّ
َ
صَدٍ�ۚ فإَِن تَابُوا وَأ

ْ
وهُمْ وَاقْعُدُوا لهَُمْ كُلَّ مَر

ُ
وَاحْصُر

َّحِيمٌ
 ر

ٌ
كَاةَ فخََلوُّا سَبِيلهَُمْ�ۚ إنَِّ اللهََّ غَفُور ا الزَّ

ُ
وَآتَو

“এরপর যখন হারাম মাসগুেলা অিতবািহত হেব, তখন �তামরা এসব মুশিরকেক

�যখােন পাও, �সখােন হত�া কেরা, আর (এই উে�েশ�) তােদরেক ধেরা,

তােদরেকেঘরাও কেরা এবং প্রেত�ক ওঁৎ পাতার জায়গায় তােদর জন� ওঁৎ �পেত বেস

থােকা। এরপর তারা যিদ তাওবা কের, আর যত্ন সহকাের নামাজ পড়েত শুরু কের

এবং যাকাত �দয়, তেব তােদর পথ �ছেড় দাও। িনশ্চয়ই আ�াহ ক্ষমাশীল, সদাদয়ালু।”

(সুরা তওবা, ৫)

িনব�ািচত প্রবন্ধ
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একইভােব আরেবর আহেল িকতাবেদর সম্পেক� বলা হেয়েছ:

سُولهُُ وَلاَ
َ
مَ اللهَُّ وَر َّ

مُونَ مَا حَر ِ ّ
مِ الآْخِرِ وَلاَ يُحَر

ْ
قَاتلِوُا الذَِّينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهَِّ وَلاَ بِاليَْو

ونَ
ُ
وتُوا الكِْتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الجِْزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِر

ُ
يَدِينُونَ دِينَ الحَْقِّ مِنَ الذَِّينَ أ

“ঐসব আহেল িকতািবর সােথও �তামরা যুদ্ধ কেরা, যারা আ�াহর প্রিতও ঈমান আেন

না এবং পরকােলর প্রিতও ঈমান আেন না। আর আ�াহ যা হারাম সাব�স্ত কেরেছন, তা

হারাম মেন কের না এবং সত� �ীনেক িনেজর �ীন বানায় না, (এেদর সােথ যুদ্ধ কেরা)

যতক্ষণ না তারা িনজ হােত কর �দয় এবং অধীনস্থ হয়।” (সুরা তওবা, ২৯)

এসব আয়ােতর প্রসঙ্গ, �প্রক্ষাপট ও পূব�াপর �যাগসূেত্রর আেলােক এটা স্পষ্ট �য, এই

হুকুম মূলত আরেবর মুশিরক ও আহেল িকতাবেদর জন� িনিদ�ষ্ট িছল। িকন্তু আমরা

�দখেত পাই রাসুল (সা.)-এর সাহািবেদর মেধ� যারা তার উত্তরািধকারী হেয়িছেলন,

তারা আরব উপ�ীেপর বাইেরর িকছু জািতর সােথ এই একই কাজ কেরিছেলন। এটা

স্পষ্টতই একিট ইজিতহািদ িসদ্ধান্ত িছল, যােক ভুল অথবা সিঠক বলা �যেত পাের।

তেব আমার মেত সাহাবােয় �করাম (রা)-�দর এই ফায়সালা সম্পূণ� িঠক িছল। এর

প্রমাণ হে�: রাসুেলর পক্ষ �থেক �কােনা জািতর উপর ‘ইতমােম হু�াত’ সম্পন্ন

হওয়ার জন� �যসব শত� উপের বিণ�ত হেয়েছ, �সসব শত� এই জািতগুেলার �ক্ষেত্র

সবিদক �থেক পূরণ হেয়িছল। কীভােব তা হেয়িছল, তার িবস্তািরত িববরণ িনম্নরূপ:

রাসুল (সা.) জীিবত থাকা অবস্থায় তার বাত�াবাহক �প্ররণ কের এই সকল

জািতেক ইসলােমর িদেক আ�ান কেরিছেলন। িরসালােতর যুেগর ইিতহাস

সম্পেক� অবগত প্রেত�কিট ব�ি� জােনন রাসুল (সা.) ঐ সকল জািতর

শাসকেদরেক িচিঠর মাধ�েম অবগত কেরিছেলন। বেলিছেলন িতিন

আ�াহতায়ালার রাসুল এবং তার পক্ষ �থেক ইসলােমর দাওয়াত �পৗছাবার পর

দুিনয়া ও আিখরােত তােদর িনরাপত্তার জন� �কবলমাত্র ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া

িভন্ন �কােনা পথ �নই। 

িনব�ািচত প্রবন্ধ
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রাসুল (সা.) এসকল িচিঠ আিবিসিনয়ার রাজা না�ািশ, িমশেরর রাজা মাকওয়াকাস,

পারেস�র রাজা খসরু পারেভজ, �রােমর রাজা �হরাি�য়াস, বাহারাইেনর রাজা মুনিযর

িবন সািব, ইয়ামামার শাসক হাওযা িবন আিল, দােমে�র রাজা হািরস িবন আিব

শামার এবং ওমােনর রাজা জায়ফেরর কােছ িলেখিছেলন। এসকল রাজা-বাদশােদর

কােছ িলিখত িচিঠগুেলার বক্তেব�র মেধ� �তমন �কােনা পাথ�ক� �নই। আিম এখােন

�রােমর রাজা �হরাি�য়ােসর প্রিত রাসুল (সা.) কতৃ�ক িলিখত িচিঠিট উে�খ করিছ। এর

মাধ�েম পাঠক বুঝেত পারেবন এসকল িচিঠ �কমন বাকৈশলী, কতটা উচ্চতা ও

মেনাবলিনেয় �লখা হেয়িছল। রাসুল (সা.) িলেখেছন:

“পরম করুণাময় সদা দয়ালু আ�াহর নােম। আ�াহর বা�া ও তাঁর রাসুল মুহাম্মেদর

পক্ষ �থেক �রাম স�াট �হরাি�য়ােসর প্রিত।

�য �হদােয়েতর অনুসরণ কের, তার প্রিত শািন্ত বিষ�ত �হাক। অতঃপর আিম �তামােক

ইসলাম গ্রহেণর জন� আ�ান জানাি�। তুিম ইসলাম গ্রহণ কের নাও, তােতিনরাপদ

থাকেব। আ�াহ �তামােক ি�গুণ প্রিতদান �দেবন। আর যিদ তুিম িবমুখ হও, তাহেল

�তামার প্রজােদর পােপর দায়ও �তামার উপর বত�ােব।  

�হ আহেল িকতাব! এমন একিট কথার িদেক আেসা, যা আমােদর ও �তামােদর মেধ�

সমান; আর তা হে�: আমরা আ�াহ ছাড়া অন� কারও উপাসনা করব না, তাঁর সে�

কাউেক শিরক করব না,আর আমােদর মেধ� একজন অপরজনেক আ�াহেক বাদ িদেয়

প্রভু বানাব না। এরপর যিদ তারা িবমুখ হয়, তাহেল �তামরা বেল দাও: ‘সাক্ষী থাক –

আমরা মুসলমান।’” (সিহহ বুখাির, হািদস নম্বর: ৭)

এসমস্ত িচিঠ রাসুল (সা.) হুদায়িবয়া �থেক িফের এেস ৭ িহজিরর মুহাররম

মােস িলেখিছেলন। এ িচিঠগুেলা �লখার পর রাসুল (সা.) কম-�বিশ চার বছর

পয�ন্ত জীিবত িছেলন। এমনিক এই সময় িতিন তাবুক সফর কেরিছেলন, যা �রাম

স�ােটর পক্ষ �থেক �কােনা একিট আক্রমেণর আশ�ায় করা হেয়িছল। এটা কম

সময় নয়। ঐ সকল জািতর �লাক এবং তােদর �নতৃ�ানীয় ব�িক্তবগ� যিদ ইে�

করেতন, তাহেল রাসুল (সা.) -এর সােথ সাক্ষাৎ করেত পারেতন এবং

আ�াহতায়ালার জিমেনর উপর তাঁর সব�েশষ পয়গাম্বরেক স্বচেক্ষ �দখেত

পারেতন।

িনব�ািচত প্রবন্ধ
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রাসুল (সা.) এবং তার সাহাবা (রা.)-�দর সােথ আ�াহতায়ালার সম্পক� ও

সাহােয�র বিহঃপ্রকাশ বদর, ওহুদ, আহজাব ও খায়বােরর যুে� আরেবর মুশিরক

ওআহেল িকতাবেদর সামেন ঘেটিছল। যার ফেল তােদর জন� শািস্তর ফয়সালা

�ঘাষণা করা হেয়িছল। রাসুল ও তার সাহািবেদর সােথ আ�াহর এ সম্পক� ও

সাহােয�র বিহঃপ্রকাশ ঐসব জািতর জন�ও প্রকাশ �পেয়িছল, যখন কুরআেনর

সুস্পষ্ট ভিবষ�ৎবাণী অনুযায়ী ম�ার কুরাইশরা তােদর সমস্ত শি� ও সামথ��

থাকা সে�ও মুসলমানেদর কােছ পরািজত হয়। কুরাইশ �নতােদরেক শািস্ত �দয়া

হয়। মুসলমানরা ম�া িবজয় কের �নয়। আ�াহতায়ালার গৃেহর ত�াবধান

কুরাইশেদর �থেক িছিনেয় �নয়া হয়। আরেবর �লােকরা দেল দেল ইসলােম

প্রেবশ করেত শুরু কের। �ীন-ইসলাম িবজয় লাভ কের। আ�াহর শিরয়া প্রিতি�ত

হয় এবং ি�তীয় �কােনা ধেম�রকতৃ�ত্ব আরব ভূখে� অবিশষ্টথােকিন। শুধু তাই

নয়,আরব ভূখে�র বাইেরর এসব জািতর িবরুে� যখন অিভযান শুরু করা হয়,

তখন তােদর রাজ�গুেলা বালুকারািশর মেতা িবি�প্ত হেয়বাতােস উেড় যায়।

ঐসকল জািতর শাসকেদর বেল �দয়া হেয়িছল �য, রাসুল (সা.)-এর তরফ

�থেক যখন ইতমােম হু�াত সম্পন্ন হেব, তখন তােদরেক অবশ�ই অধীনস্থ হেয়

থাকেত হেব, অন�থায় আ�াহর জিমেন তােদর শাসনকতৃ�ত্ব থাকেত পাের না।

এসমস্ত িবষয় ইিতহােসর প্রিতি�ত ঘটনা, যা ঐসকল জািতর �লাকেদর �চােখর

সামেন ঘেটিছল। সাহাবােয় �করাম (রা.) যা কেরেছন, তা এসব িবষেয়র

িভি�েতই কেরেছন। তারা ঐসব জািতর �লাকেদর দাওয়াত �দয়ার সময় অবশ�ই

এসব িবষেয়র প্রিত দৃিষ্ট আকষ�ণ কের থাকেবন। সাহাবােয় �করাম (রা)-এর প্রিত

এই ভুল ধারণা �পাষণ করা উিচত হেব না �য, তারা এসব িবষেয়র প্রিত

দৃিষ্টআকষ�ণ না কেরই �কেনা ব�ি� বা জনেগা�ীর িবরুে� অিভযান পিরচালনা

কেরিছেলন। 

িনব�ািচত প্রবন্ধ
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ه�� ان لا اله

�
�
ا

আশহাদু আল লা ইলাহা 

میرى نوا کا ثبات ، اشہد ان لا اله

�মির �নায়া কা সবাত, আশহাদু আল লা ইলাহা।

আমার সুেরর ি�রতা, আশহাদু আল লা ইলাহা।

ه�� ان لا اله

�
�
قلب و نظر کی حیات ، ا

কলব ও নজর কী হায়াত, আশহাদু আল লা ইলাহা।

হৃদয় ও দৃি�র হায়াত, আশহাদু আল লা ইলাহা।

ইশরাক বাংলা ৪২ জুন

গজল
জােভদ আহেমদ গািমিদ



عالم نو ہے مگر آج بھی ہوں نغمہ زن توڑ کے لات و منات

ه�� ان لا اله

�
�
ا

আলেম নও �হ মাগার আজ ভী �ঁ ন� মা-যন,

�তার �কলাত ও মানাত, আশহাদু আল লা ইলাহা।

নয়া জামানা, তবু আেজা আিম �গেয়িছ গান,

চূণ� কের লাত ও মানাত, আশহাদু আল লা ইলাহা।

شوکت فغفور و کے ، سلطنت روم و رے موت ہے 

�ات ، اشہد ان لا الہ اس کی ��

শওকেত ফাগফুেরােক সালতানােত �রােমাের মওত �হ উসিক

বারাত, আশহাদু আল লা ইলাহা।

ফাগফুর ও �রােমর �শৗয�, সা�ােজ�র ঔদ্ধত�

মৃতু�ই তার মুি�পত্র, আশহাদু আল লা ইলাহা।

له  ہی در��� کی موج د��  تو ہے مسلماں تو ہیں ا��

ه�� ان لا الہ

�
�
�ات ، ا

�

و نیل و �

তু �হ মুসলমাঁ তু িহ দিরয়া িক �মাজ দজলা ও নীল ও ফুরাত,

আশহাদু আল লা ইলাহা।

মুসিলম �তামরা, �তামরা একই নদীর তরঙ্গ;

দজলা, নীল ও ফুরাত, আশহাদু আল লা ইলাহা।

ইশরাক বাংলা ৪৩ জুন
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� رہی ہے جسے تیرے
� �
 پھر وہ اذان سحر ، ڈھو�

شبستاں کی رات ، اشہد ان لا الہ

�ফর ওহ আজােন সাহার, ঢুনঢ রািহ �হ িজেস �তের শািবসতাঁ িক

রাত, আশহাদু আল লা ইলাহা।

�ফর �সই ফজেরর আজান, যা খুঁজেছ

�তামার রােতর অন্ধকার, আশহাদু আল লা ইলাহা।

علم و ہنر کا فسوں ، عشق کا زور جنوں بندۂ حق کی نجات ، اشہد ان لا الہ

ইলম ও হুনার কা ফােসাঁ, ইশক কা �জার জুনুেন বা�া হক কা

নাজাত, আশহাদু আল লা ইলাহা।

�ান ও িশে�র জাদু, ��েমর শিক্ত

বা�ার মুিক্ত, আশহাদু আল লা ইলাহা।

درد کا درماں بھی یہ عشرت دوراں بھی یہ تلخی غم میں نبات ، اشہد ان لا اللہ

দরদ কা দরমাঁ িভ ইেয়হ আশরােত �দারাঁ িভ ইেয়হ তালিখ গম

�ম নাবাত, আশহাদু আল লা ইলাহা।

ব�থার িচিকৎসাও এটা, আনে�র সময়ও এটা, দুঃেখর

িতক্ততায়ও এটা, আশহাদু আল লা ইলাহা।

ইশরাক বাংলা ৪৪ জুন

গজল


